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প্রথম সংস্করণে 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


হিন্দু-সম[জ-সৌধের মূল ভিত্তি__মাদর্শ গৃহস্থ । আদর্শ 
গৃতস্থ জীবন গঠন সম্পর্কে মদীয় আরাধাদেবতা শ্রীশ্রীঠাকুর 
নিগমানন্দ পরমহংসদোবের শ্রীমুখে যে-সমস্ত অমূল্য উপদেশ 
শ্রবণ করিবার সৌভাগা লাভ করিয়াছি এবং তাহারই 
শ্রীহস্তলিখিত যে-সকল মনোরম উপদেশবাণী-সম্বলিত গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই ক্ষুত্ গ্রন্থখান। 
সম্পাদিত হইয়াছে । গুহস্থবজীবন গঠনের বিচিত্র সমস্তার কথ। 
সকলেই আলোচনা করিয়াছেন; কিন্ত সতাদৃষ্টি লইয়া 
সমাধানের পথ কেহই এমন সহজ-সরল ভাবে দেখাইয়া 
যাইতে পারেন নাই। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনের দিবা-সঙ্কেত 
ও কাঁধাকরী পন্থা অবগত হইতে হইলে, প্রত্যেক গৃহস্থের 
পক্ষেই এই পুস্তকখান! পাঠ করিয়া! দেখা কর্তবা। খষিযুগে 
আদর্শ-গৃহস্থই সমাজের নেতা ছিলেন। গৃহস্থ-ভাবে অবস্থান 
করিয়াও তাহার! ব্রহ্মচ্জানী ছিলেন। সমাজে আবার আদর্শ 
্রহ্মাঙ্ছানী গৃহস্থ এবং ত্রহ্মবাদিনী নারীর প্রতিষ্ঠ। হউক - ইহাই 
সদ্গুরুর প্রাণের আকাতক্ষ! ছিল। সেই আকাতক্ষা কি ভাবে 
পরিপুরণ হইবে, তাহার পথ স্বয়ং তিনিই প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন। 
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পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ন্যাশনাল আট প্রিন্টার্স 
লিমিটেড এর ডিরেক্টর ও ভিক্টোরী কোম্পানীর ম্যানেজার 
গুকত্রাত। শ্রীযুক্ত মোক্ষদারঞ্জন ভ্টাচাধ্য কাব্যশাস্্রী মহোদয় 
এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটের পবিকল্পনা এবং যাহাতে শীঘ্র এই 
পুস্তকখানা প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীগুরুচরণে তাহার 
উন্তাবাত্তব উন্নতি কামনা কবি। 


প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকা 

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করার কয়েক বৎসর পরু হইতেই 
“আদর্শ গৃহস্থ-জীবন" গঠন সম্বন্ধে কোন পুন্তিক। প্রকাশিত হই-_ইহা 
আমার একান্তিক ইচ্ছা ছিল। যথাসময়ে 'আধ্যদর্পণে' “আদশ গৃহস্থ- 
জীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর” শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে । এজন্য আমি আর্ধ্যদর্পন-সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞ 
এবং তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদাহ । অনেকের অনুরোধ ৪ 
আগ্রহাতিশয্যে উক্ত প্রবন্ধই অধ্যায়ত্রয়সহযোগ্েে ক্ষুদ্র পুস্তককারে 
পুনমুর্্রিত হইল। এই প্রবন্ধের অধিকাংশই ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ 
পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃস্ৃত ও শ্রীহস্তলিখিত উপৃদেশবাণীতে পরিপূর্ণ । 
আশা করি স্থধীজনগণ এই পুস্তক পাঠে উপরূত হইবেন ও ভবিষ্তৎ জীবন- 
যাত্রার সুগম সহজ-সরল পথের সন্ধান পাইবেন । 

আজকাল আমাদের দেশে দেশপ্রেমিকের অভাব নাই । অনেকেই 
আজ দেশসেবায় বত হইয়াছেন এবং দেশহিতকর কোন না কোন কাধ্যে 
আজ্মনিয়েগ করিয়া তথাকথিত আত্মগ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ইহা দ্বারা 
দেশের কিছু-না-কিছু উপকার সাধিত হইতেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্থায়ী কল 
কিছু অঞ্জিত হইতেছে কি না সন্দেহ । কারণ, দেখ। যাইতেছে যে, দেশ- 
সেবকগণের মত নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, দীত্ঘক।ল এক পন্থায় চলিয়া 
যখন দেখিলেন এ পথে বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না, অমনি “বদলে 
গেল মতটা, ছেড়ে দিলেন পথটা1।” আবার অন্য পদ্থায় দেখিলেন, 
এইরূপ কিছুকাল কাটাইয়া আবার মত পরিবর্তন ও ভিন্ন পথান্সরণ! 
যেন দিশেহারা হইয়া ইতস্তত; ছুটাছুটি । ইহা হইতে কাজ কিছু হউক 
আর না হউক-_ ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহার। পথভ্রান্ত হইলেও 
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দেখপ্রেমিক, দেশের দশের সেবা করার আকুল আকাজ্ষা তাহাদের আছে, 
কিন্তু কোন একটি কারণে তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। 

এইকরূপে কত সহম্র যুবক-_-আমাদের সমাজের অমূল্য বত্বসদৃশ 
যুবক-_পথত্রান্ত হইয়। বিভিন্ন পন্থায় কত উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখাইয়াও 
অবশেষে হতাশপ্রাণ ও ভগ্রহদয় লইয়া আপন আপন অদৃষ্টকে 
অভিসম্প।ত করিতেছেন__কেহ বা সর্বকল্যাণের নিদ!ন পরমেশ্বরে 
আস্থাহীন হইয়া বিশ্বাস হারাইতেছেন। উৎফুল্ল যৌবনে এই দীন 
অমিও দেশ-সেবার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়া কত না আকাশ- 
কুম্বমবৎ অলীক স্বপ্ন দেখিয়া মাতামাতি করিয়াছি । কিন্তু ঠিক সেই 
সময়েই-_ন! জানি কত জন্মের স্থকৃতি ও পুণ্যফলে-_ পথ পাইলাম । 
এখন মনে হয়, যদি না পথ পাইতাম, আমারও জীবনট! হতাশায় 
পধ্যবসিত হইত। তখন সবেমাত্র গারীস্থ্য-জীবনের পথে পদার্পণ 
করিয়ছি-দেশ-সেবাব আকুল আকাঙ্ষা ও উন্মাদনা! সতেজে 
মুকুলিত হইয়। উঠিতেছিল-__এমন সময় এ অধমের জীবন-পথ প্রদর্শক 
পবম করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর আলোকবন্িকা হন্তে লইয়া পথ-নির্দেশ 
করিয৷ দ্িলেন। আমারও এদিক ওদিক ছুটাছুটি থামিয়া গেল, আমি 
নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইলাম । আজও সেই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছি, 
বেশ নূঝিতে পাবিতেছি অগ্রসরই হইতেছি-_আর পশ্চা্দাবর্তন করিতে 
হইবে না এই পথহ একম|ত্র পথ | 

তাহার শিক্ষায়, তাহার উপদেশে বুঝিলাম, দেশের দশের সেবা 
কবিতে হইলেও সর্ধ|গ্রে সেবকের আত্মগঠন একান্ত প্রয়োজন । সে?। 
কবার শক্তি যাহা অজ্জিত হয নাই, তাহার পক্ষে সেবক হওয়া অভিমান 
মাত--তাহ।র ছ্বাবা সেবা ন! হইয়! হান স্বার্থসিদ্ধিই হইয়। থাকে । 
তাহাতে কাহাব% কোন কাজ হয় না_তাহার নিজেরও ন!। 
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সমাজের বে যেখানে স্থাপিত, তাহাকে সেই স্থানের উপযুক্ত 
ইইতে ভইবে অর্থাৎ আদর্শ হইতে হইবে । তবেই তাহার দ্বারা 
সেই স্তরের কার্য ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইবে ও সকলের এবং সর্বাগ্রে 
তাহার নিজের উন্নতিঃ্সাধিত হইবে-সে উন্নত স্তরে উন্নীত হুইবে। 
এই ভাবে যিনি গৃহী তাহাকে আদর্শ গৃহস্থ হইতে হইবে, ধিনি ত্যাগী 
তাহাকে আদর্শ সন্গ্যাসী হইতে হইবে । ইহ|ই আমাদের সাধনা। 
যিনি এই সাধন-পথ অবলম্বন করিবেন, তাহার' দ্বারাই প্রকৃত সেব। 
হইবে, দেশ ও দেশবাসী যথার্থ উপকৃত হইবে--তাহার সেব|র ফল 
স্থায়ী হইবে। 

কেহ কেহ মনে করেন ও বলিয়া থাকেন, বর্তমা্ন সময়ে পারিপাসশ্থিক 
পরিস্থিতিতে আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করা বুখা _ঝাঁরণ তাহা অসম্ভব । 
কিন্তু পারিপাশ্থিক অবস্থা যতই প্রতিকূল ও দুর্ধর্ষ হউক, যদি সাধকের 
একাস্তিক ইচ্ছ। থাকে, স্বয়ং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাহার সহায় হন__ 
উহার কৃপায় সকল বাধা অপসারিত হয়__ছুল্লজ্য্য গিরিও পন্গুকর্তৃক 
অন/য়ামে লঙ্ঘিত হয়। অবশ্ঠ যাহার এঁকাস্তিকত' যত অধিক, তাহার 
কললাভও তদ্জপ হইযা থাকে | অর্থাৎ একাস্তিকতার তা'রতম্যান্ুসারে 
আদর্শত্বেব পূর্ণতাল।ভেরও ইতরবিশেষ হইবে। কিন্তু কাহারও চেষ্টা 
বিফল হইবে না। 

গৃতস্থশ্রমই অন্ত সকল আশ্রমের স্তন্তস্বরূপ। ব্রহ্মচারী, বানগ্রস্থী, 
সন্গযাসী-সকলেই আশ্রয় ও পোষকতা পাইতেছেন গৃহস্থ হইতে । 
গৃহষ্থের উপরেই সমাজের উতকর্ষতা ও অপকর্ষত] নির্ভর করিতেছে । 
গৃহস্থ যদি নীচ ক্ষুঙ্ স্বার্থ লইয়া! সঙ্কীর্ণতায় জড়িত হইয়া থাকে, সমাজের 
অবনতি ও মৃত্যু অবধারিত। আজ আমাদের হিন্দুসমাজের বর্তমান 
ছুরবস্থার ইহাই মূলীভূত কারণ। যতদিন না আবার গৃহস্থ পূর্ধের 
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স্ায় আত্মনির্ভরশীল হইয়। ত্যাগ, সংযম ও বদান্যতায় মহিমময় হইতেছেন” 
ততদিন আমাদের দেশের কল্যাণ ও উন্নতি স্থদূরপরাহত । 

মনষ ষদি কেবল নিজেকে লইয।, বড় জোর আপন স্ত্রী-পুত্র-কন্ত। 
লইয়[ই ব্যস্ত থ|কে, প্রতিবেশী দিকে না তাকায়, তাহ! হইলে তাহাতে 
আর পশুতে প্রভেদ থাকে না। এবপ সন্কীর্ণত! পশুত্বেরই লক্ষণ__ 
মনুষ্তান্ের নহে । আমাদের আবার মানুষ হইতে হইবে, মন্ত্যত্ব অঞ্জন 
করিতে হইবে। শুধু মন্তম্তত্ব নহে, দেবন্ব এমন কি ত্রন্মত্বও অজ্জিত হইতে 
পারে যদি একনিষ্ঠঙবে আদর্শেব অন্রসরণ করা যায়। 

কেহ কেহ মনে করিতে পাবেন, “আমার স্তখের ভাগ অপরকে দিয়া 
আমার কি লা? অপবেব দুঃখনিবুত্তির জন্ত স্বীয় স্বার্থ বিসঙ্জন 
করিলে আমার কি হবে ?” নিজের সুখের ভাগ অপরকে দিলে বা 
পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিলে যে অপ|থিব স্বগীয় আনন্দ লাভ হর তাহ 
ষে আস্বাদন না করিয়াছে সে তাহ। বুঝিতে পারিবে না। 

নানা প্রকার ভোগ-বিলামের সামগ্রী হইতে যে আনন্দ লাভ হুয, 
তাহাপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ হয় পরের জন্য কিছু ত্যাগ কবিতে 
পারিলে। ত্যাগেই স্তখ, ভোগে নহে। স্বার্থের গণ্ডী সঙ্কোচনে আনন্দ 
নাই, গ্রসারেই আনন্দ। ঘিনি সার। বিশ্বকে আপন বলিয়। জড়াইয়া 
ধরিতে পারেন, তাহাব আনন্দের তুলনা নাই। আদর্শ গৃহস্থ তিনিই, 
ধিনি নিজকে সর্বত্র বিলাইয়া দিতে পারেন , তিনি বিশ্বনাথের বিশ্বপ্রেষে 
মাতোঘারা, তাহাব আনন্দের সীমা নাই। অতএব হে গৃহি ! যদি 
আনন্দই তোম[র কাম্য হয়, গৃহীর মত গৃহী হও-_-আদর্শ হও । 

ঝুলনপৃণিমা 
১৩৫৩ শ্রীগুরুচরণাশ্রিত 
বালিগঞ্জ, কলিকাতা শ্রনারায়ণদাস নন্দী 


পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে 
গ্রন্থকারের নিবেদন 


শ্ীগুরুকূপায় “আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর” গ্রস্থখানার 
অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল | প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
দশ বৎসর পূর্বে । যথখোচিত প্রচারের অভাবে বইথানার প্রথম সংস্করণ 
নিঃশেষিত হইতে বহু বিলম্ব হইলেও, গৃহীদের পক্ষে ইহা যে একখানা 
অতি প্রয়োজনীয় মৃলাবান্‌ গ্রন্থ ক্রমশঃ ইহা উপলব্ধি হইতেছে দেখিয়। 
আমি পরমানন্দিত । 

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন এক দুরহ ব্রতবিশেষ। পাশ্চাতোর 
সংম্পর্শজনিত প্রবৃতিমূখী বা ভোগমুখী শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষের 
আদর্শ গৃহস্থবসমাজের বুনিয়াদ ধ্বসিয়া৷ পড়িতেছে'। এই লামাজিক 
পতনের প্রবল শোতে বাধ দিতে সক্ষম--অসীম শক্তিশালী সত্যন্রষ্টা 
মহাপুরুষগণই | তাহাদের অটুট সঙ্কল্পের অমোঘ প্রভাবেই আবার 
সামাজিক চেতন! কল্যাণ ব1 মঙ্গলের দিকে ঘুরিয়া আসিবে । আমার 
“আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর” গ্রন্থের বুনিয়াদ রচনা করিয়াছেন 
সামান্য রাজ নহে, মহারাজ পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী- 
দেব। মুখ্যতঃ তাহার উপদেশ অবলম্বনেই এই অমূল্য গ্রন্থের স্ষ্টি। বর্তমান 
সংস্করণটি আকারে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা তিনগুণ বদ্ধিত হইয়াছে । 

শীশ্রঠাকৃর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের প্রাণগত আকাঙজ্ষা ছিল, 
সমাজে পুনঃ আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থ এবং ব্রক্ষবাদিনী নারীর উদ্ভব হউক । 
সেই আদর্শ সমাজ-সংগঠনের জন্য চাই-_ত্যাগ-সং্যমমূলক শিক্ষার 
প্রবর্তন। এই উদ্দেশ্ত লইয়াই তিনি “ঝ বিদ্যালয়ের” প্রবর্তন 
করিয়। গিয়াছেন। কেবল সংসারত্যাগীর জন্যই নহে, সংসাবীর 
পক্ষেও ষে ব্রক্ষচধ্যের ( অর্থাৎ চারিত্রিক ভিত্তি স্থদৃঢ় করিবার ) প্রয়োজন 
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আছে -ইহ। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রণীত 
ব্রদ্ষচর্ধয-নাধন'__এই উদ্দেশ্তেই লিখিত। সংযমবিহীন জীবন কেন 
আশ্রমেই আদর্শ কিংব! প্রশংসার যোগ্য নহে । অবশ্ঠ সন্গ্যাসআশ্ুমের 
্রক্মচয্যপালন-বিধি এবং গার্স্থ্য আশ্রমের ব্রহ্মচর্যপালন-বিধি একরূপ 
নহে। ধর্খের অবিরোধী কাম-বৃঠির অনুশীলন অর্থাৎ সংযত ভোগ 
গার্স্কযাশ্রমে শান্ত্রলক্মত। কিন্তু নৈষ্িক ব্রদ্ষচারীর পক্ষে কোন 
অবস্থাতেই কামবৃত্তির অন্ুশীলনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। স্বতরাং 
নৈষ্ঠিকভাবে ব্রন্ষচর্য্পালন দুরহ ব্যাপার । এই কঠিন এদং দুরূহ 
ব্রতপালনে মুষ্টিমেয় দ্রিব্য ত্যাগসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া 
থাকে । তাগের সংস্কার বু জশ্র-জন্মাস্তরের সাধনার ফলেই লভ্য। 
তথাপি এই কলিযুগেও মহাপুরুষগণ সন্ন্যাস|শ্রম প্রতিষ্টা করিয়া ত্যাগের 
তস্কার যাহাদের রহিয়াছে, তাহাদিগকেই এই দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রঠাকুর কেবল সংসারবিরাগী ত্যাগী- 
সন্স্যাসীর কথাই ভাবেন নাই, যুগপৎ তিনি আদর্শ গহস্থ-সমাজ-গঠনের 
কথাও চিন্তা করিয়াছেন । সন্গ্যাস প্রার্থনা করিলেও সকলকে তিনি 
সম্গ্যাস প্রদান করেন নাই । অধিকারী বুঝিয়! সন্সযাস-দীক্ষা প্রদানের 
ভার শাস্ত্র এজন্যই বেদান্তবিৎ ব্রদ্মজ্ঞ সদ্গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন । 

্রন্মজ্ঞান শুধু গৃহত্যাগী সন্যামীদ্বেরই লভ্য নহে, আদর্শ সংযত- 
গৃহীও ত্রহ্ষজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইহাই 
স্বপ্রচারিত অভিমত । আদর্শ গৃহী এবং সন্ন্যাপীর মধ্যে তিনি কোন 
পার্থকোর সীমারেখা টানেন নাই। সংযত-ভোগের পরে পরিণামে নিবৃত্তি 
স্বাভাবিকভাবেই আসে। চিরকাল মান্ুষের ভোগস্পৃহা একভাবে 
থাকে না, তবে নিষ্কাম জগদ্ধিতকর কর্মের অন্ু্ঠান মাহুষ আমরণও 
করিতে পারে। 
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বর্তমান সমাজে যে ভোগোন্সত্ততা এবং উচ্চ্ঙ্খলতার ভাব দেখ 
দিয়াছে, তাহাতে পরিবারে কেহ অবিবাহিত না৷ থাকিলেই সমশ্তানর 
সমাধান হইবে না । ত্যাগ, সংযম, ব্রতপালন এবং চরিত্রগঠনই হইল সকল 
সমন্যার মৌলিক সমাধান। চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত না হইলে 
আদর্শ গৃহী হওয়া কিংবা আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া কোনটাই সম্ভবপর নহে। 
পারিবারিক জীবনে বিবাহ এখন এক দুরূহ সম্শ্যার বিষয় হইয়। 
দাড়াইয়াছে। বিবাহবন্ধন নিরাপদ ব্যবস্থা বুঝিলেও অর্থনৈতিক কারণে 
এবং যৌথপরিবারপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় বিবাহোক্্র গুরুতর দায়িত্ব 
বহনের কথা চিন্তা করিয়! অনেকেই কৌমাধ্য অবলম্বন! করিয়া থাকিবার 
দিকে ঝুঁ কিয়া পড়িতেছে। এই সমস্যা যখন বাম্তধেই দেখা দিয়াছে, 
তখন কুমার-কৃমারী-জীবনেও পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্যম-নীতিপালনের 
ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন । এতদ্তীত বিবাহের ধোগ্যতা অজ্ঞনেৰ 
জন্তও আবধ্তিক সংযম-রক্ষার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলন হওয়া উচিত। 
সমন্তার সম্মুখে পড়িয়া অপ্রস্ততের মত হতভম্ব হওয়া! কিংবা আত্মবিসর্জন 
দেওয়ার পূর্বেই আত্মগঠন একান্ত প্রয়োজন । গৃহস্থ-জীবনের 
গুরুতর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অঞ্জনের অপর নামই ব্রক্ষচর্য্য-শিক্ষা 
ত্যাগ-সংযমকে বাদ দিয়া বিবাহবন্ধন শ্বীকার কিংবা চিরকৌমার্য্ের পথ 
অবলম্বন কোনট|ই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে ' সন্গ্যাসী হওয়া কিংবা 
আদর্শ-গৃহী হওয়া কাপুরুষের কার্ধ্য নহে--ইহা্রপ্রঠাকুরেরও অভিমত 

এই গ্রস্থ-সম্পাদনে যে-সব গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি,' সেই 
সকল গ্রন্থগ্রণেতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । শ্ররশ্রঠাকুরের 
অভিমতকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অন্তান্ত মনীষীদের প্রামাণ্য-উক্তিদ্বার' 
স্থলবিশেষে সুদৃঢ় ও পুষ্ট করিয়াছি। এই গ্রন্থের পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় 
সংস্করণ গ্রক1শে মদীয় সতীর্থ স্বামী সিদ্ধানন্দজী প্রফমংশোধনকার্ষ্যে এবং 


[ ১৪ ] 


তাহার রচিত কয়েকটি উপযোগী কবিতা দিয়া আমাকে যেভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন, তাহা চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রথম সংস্করণে বিষয়-স্থচী 
না থাকায় পাঠকবর্গের যে অস্থবিধ। হইয়াছিল, বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে 
অধ্যায়-বিভাগক্রমে বিষয়-স্থচী প্রণয়ন করিয়া তিনি সেই অস্থবিধাও 
বিদূরিত করিয়াছেন। মোটকথা, গ্রস্থটিকে যথাশক্তি ক্রটাবিচ্যুতিবিহীন 
করিয়া প্রক।শবিষয়ে কৃতিত্ব তাহারই প্রাপা। আমি মাত্র রচয়িতা, 
যথার্থ প্রকাশক তিনিই । তাহার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত 
ছিলাম। গ্রন্থের পাুলিপি সংশোধন করিয়া পুনলিখনের সময় শ্রীমান্‌ 
স্যামচৈতন্ ব্রদ্ষচারী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । তাহার এই 
সাহাষা স্থৃতিপথে চিরসমুজ্জল হইয়া থাকিবে । প্রাথমিক প্রুফ সংশোধন- 
কায্যেও তাহার সহায়তা উল্লেখযেগ্য | 

পূজার মাসে বিবিধ রচনাকায্যে ব্যস্ত থাকা সত্বেও ভট্টপল্লী সংস্কত 
কলেজের স্ববিখ্যাত অধ্যক্ষ, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের 
অধ্য।পক এবং হ।লিসহর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারম্বত আশ্রমের একান্ত 
হিতৈষী শ্রদ্ধভাজন পণ্ডিত শ্রীইজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, মহোদয় এই গ্রন্থের 
ভূমিকা লিখিয়! দেওয়ায় তাহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতি 
নিবেদন করিতেছি । তাহার লিখিত ভূমিক1 পাঠ করিয়া, যোগ্য ব্যক্তির 
উপরই যে ভার অপিত হইয়াছিল, আমার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সকলেই 
একবাক্যে তাহা স্বীকার করিবেন। 

পরিশেষে ধাহার প্রেরণাঁষ এবং আশীর্ববাদে এই গ্রন্থ নিবিবন্ে 
সম্পাদিত হইল, তাহার রাতুল চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া তাহার 
শ্রচরণেই পুনঃ গ্রন্থপ্রচার কামনা করিতেছি। 


শ্রী্রীনিগমানন্দ সারম্বত আশ্রম 
হালিসহুর, ২৪ পরগণা 1 শ্ীপ্ুরুচরণাশরিত 


১০ই আঙ্গিন, ১৩৬৩ ] স্বামী সত্যানম্দ 


দ্বিতীয় সংস্করণের 
ভূমিক। 


হালিসহর নিগমানন্দ সারস্থত আশ্রমের সন্রালী বহুমানাম্পদ স্বামী 
সত্যানন্দ মহারাজকর্তৃক লিখিত “আদশ গৃহস্থজীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শীষক গ্রন্থখানির ভূমিক! লিখিবার জন্য অন্রুদ্ধ হইয়াছি। এ গ্রন্থের 
ভূমিকা লিখিবার জন্য বোধহয় একজন গৃহস্থও আবশ্তক, এই বুদ্ধির 
বশবত্তী হইয়াই আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৃরিতেছি। সন্্যাসীর 
হাতে গড়া এই গ্গৃহস্থবজীবন' গ্রস্থখানি পাঠ করিয়া বিস্িত হইয়াছি, 
ইহ[তে গৃহস্থজীবনের অবশ্ত আলোচনীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই সম্নিবিষ্ট 
হইয়াছে, বরং গৃহস্থ অপেক্ষা গৃহধর্মের বাহিরে থাকিয়া সন্গ্য/সীমহারাজ 
নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থদৃষ্টিতে যেরূপ গৃহস্থকে দেখিয়াছ্থেন__সেবূপ দৃষ্টি 
দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে অনেক সময়ই কঠিন হইয়া উঠে। ইংরাজীতে 
একট! প্রবাদ আছে-_-996310515 816 72)016 11169195090 11191) 
(102 2810558819,-_খেলো য়াড় অপেক্ষ। দর্শকগণ খেলায় অধিক কৌতুক 
অন্থঙব করেন ! 

আজ সংসারচক্র যেভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে 
গৃহস্থগণের অধিকাংশই স্রোতে গা ভাসাইয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন 
__কিন্ত ছুইদশজন আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ ভীত ও চিন্তিত হইয়া পূর্ব হইতেই 
গৃহস্থগণের প্রতি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, সেই 
বাণীর প্রতি অবহিত হইবার জন্য স্বামী সত্যানন্দজী উদারহস্তে 
তাহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসমহারাজের উপদেশামুত বর্তমান 


[ ১৬) 


গৃহস্থগণকে পরিবেশন করিতেছেন। বাহ|রা গা্‌স্থ্যধন্মে ডুবিয়া আছেন 
_তীহাদের অপেক্ষা যে গৃহত্যাগী গ্রন্থকার বাহির হইতে গারস্থ্ের নমস্ত 
দিকটা দেখিবার সামর্থ্য বহন করেন, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই 
উপলব্ধি করা যায়। 


আমার এই ভূমিকার প্রথম কথা এই যে, সনাতন বর্ষের বৈশিষ্ট্য 
_গারস্থ) ধর্মে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে গার্‌স্থ্া-_পাপজনক । কোন কোন 
ইংরাজমনীষী বলিযাছেন-_-“৬16 1186 1080৩ 58110152100 50101618 
০০৫ %৩ ০০1৫ 006 70816 £০০৫ 111508100 2100. 116. 


পাশ্চাত্যজগতের অশান্তিমন্ন গৃহজীবন সর্ধবজনবিদিত। গত ১৯৪৮ 
সালের আগষ্টমাসের 'ফ্রী' নামক এক আমেরিকান ম্যাগাজিনে লিখিত 
হইয়াছে যে--আমেরিকায় প্রতিবংসর ৫ লক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ এবং 
বছুলক্ষ সন্তান পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত হইয়! রাষ্ট্রের স্বন্ধে 
পালনের জন্ত আসিয়া পদ্চিতেছে। 


শুধু আমেরিকায় নহে, পাশ্চাত্যদেশের বহু রাষ্ট্রে বহু অবাঞ্ছিত 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং সেই সকল সন্তান যে নিন্দিত গৃহস্থ- 
পরিবার হইতে উদ্ভৃত, ইহা নিঃসংশয়। 

সনাতন ধর্মে মনুয়স্থষ্টিবিবরণ দেখিলে স্পষ্ট অন্থৃভৃত হয় যে, 
প্রথমে ব্রদ্ধা তাহার মানসপুত্র সনক, সনাতন, স্থজাতীয় ও সনৎকুমার 
এই চারিটি পুত্রকে সংসারধর্ম কবিবার জন্য আদেশ করিলে তাহারা 
পিতৃচবণে প্রণাম কবিয়৷ কবজোডে নিবেদন করিলেন যে, সংসারের 
বীভৎসতা হৃদয়ঙ্দম কবিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা সংসারে 
প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। আমাদিগকে তপন্ার্থ বনগমনে অনুমতি 
ঞ্দান করুন। 
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ব্রহ্মা পুত্রদের একূপ কাতরতা দেখিয়া তাঁহাদিগের অরণ্য প্রস্থান 
অনুমোদন করিলেন। ব্রচ্ধা তখন গৃহস্থ-সন্তানের মানস-সঙ্কল্ল করিয়া 
পুনরায় স্ষ্ি-প্রবর্তন” করিলেন এবং মরীচি, অন্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্তা 
পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্তধষি মানসপুভ্র উৎপাদন করিলেন। 
তাহার সঙ্কল্লবলে ইহারা হইলেন গৃহস্থ। ভারতের প্রাথমিক গৃহস্থ 
হইলেন মরীচি প্রভৃতি খধিগণ। গাহৃস্থ্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন 
খধষিজীবন। এজন্য প্রাচীনতম তত্ব সনাতন ধর্মের অভিপ্রেত একা শ্রম্য- 
বাদ। একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই আশ্রয়ীয়, তাহার ক্র্বাঙ্গরূপে ব্রশধচ্ধ্য 
এবং উদ্দীচ্য অঙ্গ বানপ্রস্থ বা সন্গ্যাস। গৌতম ধ্মন্থত্রে আছে-_- 
“একা শ্রম্যং ত্বাচারধ্যাঃ” । 'যাবজ্জীবমগ্্িহোত্রং জুর্ছাতি'_এই শ্রুতি 
হইতেও গৃহস্থাশ্রম যে সমস্ত জীবনব্যাপী হইতে পারিক্ তাহার পরিচয়, 
পাওয়া যায়। কারণ, বৈবাহিক অগ্নি হইতেই অগ্নিহোত্রের আবস্ত 
এবং সেই অগ্নিতেই অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। দত্রযো ধর্মকন্ধাঃ”_ ইত্যাদি 
শ্রতিতেও চতুর্থাশ্রম সন্্যাসের উল্লেখ নাই । বৌধায়ন-ধর্মনুত্র হইতে 
জান! যায় যে,_-প্রথমে আশ্রমভেদ্দ ছিল না, পরে আশ্রমভেদ স্থাপিত 
হয়। মনু, যাজবন্ধ্য প্রভৃতি মহধিগণ চতুরাশ্রমকেই স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহারা একাশ্রমবাদের নাম করেন নাই; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের মহিম। 
বিশেষভাবে কীর্তন করিয়াছেন । মূল গ্রস্থমধ্যে তাহার বছ কথাই উল্লিখিত 
হইয়াছে । যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন যে,-- 

স্যায়াগতধনন্তত্বজ্ঞান নিষ্টোইতিথিপ্রিয়ঃ। 
শ্রাদ্ধকৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোইপি হি মুচ্যতে ॥ 

স্ায়পথে থাকিয়া যিনি ধনার্জনশীল, অতিথিসংকারপরায়ণ, নিত্য- 
নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী, সত্যবাদী এবং ততজ্ঞানী, এরূপ গৃহস্থও 
মুক্তির অধিকাৰী হইয়৷ থাকেন । মিতাক্ষরাটীকাকার এম্থলে লিখিয়াছেন 

খে 
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_ গ্গৃহস্থোইপি হি যন্থান্মক্তিমবাপ্রোতি, তন্মান্ন কেবলমৈহিকপরিক্রাজ্য- 
পরি গ্রহ এব মুক্তিসাধনম্‌।' 

উক্তরূপ গৃহস্থ যেহেতু মুক্তিব অধিকারী হ'ন-_-সেই হেতু কেবল মাত্র 
ইইজীবনে সম্য।স গ্রহণই মুক্তিব কাবণ নহে । 

যাহ! হউক, এমন একদিন ছিল,_যখন গৃহস্থাশ্রমও সন্যাসের 
বৈকল্পিক মুক্তিপথ বলিযা বণিত হইত। এইজন্যই শাস্্রমর্মজ্ঞ স্বামী 
নিগমানন্দ মহাবজ গৃহস্থগণেব অহুসবণীয় প্রকৃত পথ নির্দেশ করিয়া 
দ্িগছিলেন | ভণবান শক্কবাচ[য্যেব আবিভাবে বৌদ্বসন্টাসবাদ স”শোধিত 
হঠয়।ছিল এব” প্রকৃত অধিকাবাব নিকট সন্য।সধর্মের আদর ও গৌবব 
বৃদ্ধি পাইয়/ছিল। 


বস্ততঃ সনাতন ধর্মাহ্ুসাবে সকলেব সন্যাসগ্রহণের অধিকার নাই। 
অন্তর হইতে ত্যা। ও বৈবাগ্য না হইলে সন্গয]স বিডন্বন! মাত্র । বৌদ্ধ 
ব। জৈন ধর্মেব সিদ্ধাপ্তমত সনাতন ধর্ম গাহ্স্থ্কে আত্ম।র অবনতিজনক 
বলিয়া মনে কবেন না। মুক্তিকামা হইলে গৃহস্থাশ্রম হইতেও তাহা ল/৬ 
ক যায়_যাজ্ঞবক্ক্য সে আশ্বাসবাণী ধিযাছেন। কিবপ গৃহস্থ মুক্তিলাভ 
কবিতে সমর্থ হ'ন-_তাহা সণক্ষেপে যাজ্ঞবঙ্ক্যবচনে উলিখিত হইয়াছে, 
আমি বলিব__তাহারই বিস্তৃত ব্য|খ্যা “আদর্শ গৃহস্থ-জীবন? গ্রন্থে স্বামী 
সত্যানন্দ মহাবাজ করিয়াছেন। 


বস্ততঃ সন্গ্য(সও গৌরবের বস্ত,-যে বশে একজন মন্্যাস গ্রহণ 
করে-_সেই বংশেব চৌন্দপুরষ উদ্ধগতি লাভ করেন ইহা সত্য, কিন্তু 
সন্ন্যাস গ্রহণ কবিযা যর্দি কেহ গৃহস্থধর্মে আসক্ত হয়, তাহাকে 
'আব্চপতিত, বল! হয়, এজন্য সন্্যাস গৌরবজনক হইলেও তাহার 
মধ্যাধারক্ষণে ক্লেশ আছে, বিপদও আছে। এজন্য হিন্দুশান্ত্রমতে 
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সন্ন্যাস সর্বসাধারণের ধর্ম নহে। বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ষের সহিত এখানে 
সনাতন-ধর্মের পার্থক্য । 

জীবের গতি সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমুখে » এই প্রবৃদ্ধির পথকে নিবৃত্তির 
মহাসমুদ্ধে বিলীন করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্ত। ইহা মুখে বলিলে 
বানিবৃত্তির কথা শ্রবণ করিলে অথবা! নিবৃত্তিস্থচক বেশ পরিধান 
করিলেও তাহা সম্ভবপর হয় না। ধাহার উপর ্রভগবানের অপার 
করুণ। বধিত হয়, তাহার পক্ষেই নিবৃত্তিধর্দে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর 
হইয়া থাকে। আর সাধারণ সাধকের পক্ষে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন 
যাপন করিলে প্রবৃত্তির পথে থাকিলেও নিবৃত্তির জিপ্ধরশ্রিদর্শন ছূর্লভ 
হয় না। 

এই রক্তমাংসের মানবশরীরকে 'ভাগবতী জ্ন্'রূপে পরিণত কর! 
যে তন্ুধারুণে শ্রীভগবানের দর্শন সঙ্ভঠবিত হয়--সেইভাবে জীবনকে 
পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের আধ্যগণের আদর্শ । 
একট] লক্ষ্য স্থির রাখার প্রয়োজন না থাকিলে মানবতা প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না; কেবলমাত্র ধন।জন ও সন্তানোৎ্পাদন পুরুষের কাম্য 
নহে, পুরুষের বিলাসসামগ্রী হইয়া থাকাও নারীজীবনের 
সাফল্য নহে। উভয়ে সমচিভে মমকর্মে পরস্পর পরম্পরের সহায় 
হইয়া নিজেদের এবং নিজ সন্তানগণের পরম শ্রেয়োলাভে উদ্যুক্ত 
হইতে হইবে । 

আত্মসংষম যেমন আল্মোক্নতির কারণ, তেমনই নিজ সন্তনেরও 
্বরূপকে সুন্দর করে। পিতামাতার নির্বাচিত লংকুলোৎপন্না বধূর 
সহিত বিবাহের ফলে এবং সংযতভাবে পতি-পত্বীর মিলনে যে সন্ত/ন 
জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারা নিজেদের ও বংশের গৌরব রক্ষিত 
হইবে। রূপের প্রতি চক্ষুর নেশায় শ্বয়ংনির্বাচিত নারীর সহিত 


চি 


শুধু মিলনের আকাঙ্ষাই প্রবলতর হইয়া উঠে। সেই চঞ্চলতার সহিত 
যে গর্ভাধান_তাহার ফলম্বরূপে যে সন্তান আসিবে, তাহার চিত্ত হইবে 
চঞ্চল। চঞ্চলচিত্ত "সন্তান শান্তির কারণ হইতে পারে না। এজন্ত 
বিবাহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সম্ভতানপালন পর্যন্ত গভীর দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে হয়। 

“আদর্শ গৃহস্থ-জীবন' গ্রন্থে সেই দায়িত্বটি বিশেষ করিয়! বি্লেষিত 
হইয়াছে । আধ্য-ভারতের আদর্শ গৃহস্থ-জীবন ধাহারা নিজ ব্যবহার- 
দ্বারা প্রতিপালন কবিয়া গিয়াছেন__সেই সীতা, সাবিত্রী, পতিত্রত। 
প্রভৃতির কথা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । সীতাদেবীর 
উক্তিরূপে দুইটি শ্লোক আরও যোগ করিলে ভাল হইত, সেই গ্লোক 
দুইটি এই, 


নাতন্ত্রী বিদ্ধাতে বীণা! নাচক্রো৷ বিদ্তে রথঃ। 
নাপতিঃ সুখমেধেত যা' স্তাদপি শতাত্মজা ॥ 
মিতং দদাতি হি পিত। মিতং ভ্রাতা মিতং স্মৃতঃ। 
অমিতস্ত তু দাতারং ভর্তারং কা ন পৃজয়েৎ ॥ 


তন্ত্রী (তার )-বিহীন যেমন বীণা থাক না, চক্রহীন যেমন রথ 
থাকিতে পারে না, শতপুত্রবতী হইলেও পতিবিরহিতা নারী কখনও 
সুখলাভ করিতে পারে না৷ 

পিতা যাহা দান করেন তাহা পরিমিত, ভ্রাতা বা পুত্র যাহা দান 
করে তাহাও পরিমিত। অপরিমিত দান করেন একমাত্র পতি, সেই 
পতিকে কে না পূজা করিবে? 

এ কথা প্রকৃত সতীর মুখ হইতেই শোভা পায়। এ কথা শুনিয়া 
কৌশল্যার হৃদয় ভ্রবীভূত হইল, দুঃখ ও হ্র্ধভরে নয়ন হইতে অস্ত 


| ২১] 


ঝরিতে লাগিল। আর সীতাকে তিনি বনগমনে নিষেধ করিতে 
পারিলেন না। 

পূর্ববকালে বৌদ্ধকুমাবীদের ব্রন্মচর্ধ্য যেমন কোথাও কোথাও দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ ছিল, পরবর্তিকালে পুরুষসন্াসী ও নারীসন্নযাসিনীদ্দের একত্রে 
মঠে বাস প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধধর্মের যে অবনত্তি ঘটিয়াছিল, ইহাও 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এজন্য সনাতন ধর্মের বিধাযুন যাহাতে সমাজের 
প্রত্যেক কুমারীর বিবাহসংস্কার সংঘটিত হয়, তাঁহার ব্যবস্থা ছিল,__ 
এজন্যই অল্পবয়সে বিবাহ-বিধি এবং পুরুষের একাধিক বিবাহের স্থযোগ 
দেওয়া! হয়েছিল। 


সমাজে কন্তার বিবাহ না হওয়া অপেক্ষা প্লড় সামাজিক সমস্তা 
আর কিছু নাই। অবিবাহিতা কন্ঠার সংখ্যা ষে সমাজে যত বৃদ্ধি 
পাইবে, সে সমাজে ততই বিশৃঙ্খল! দেখ! দিবে । পাশ্চাত্য দেশের 
907889065রা তাহার জলন্ত উদ্াহরণ। সে দেশে বিবাহ-সমস্তার 
সমাধান হয় নাই বলিয়াই নর-নারীতে ভীষণ ছন্দ লাগিয়া আছে। 
আজ ভারতবর্ষেও সেই পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিবাহ-বিধির বয়ো- 
নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক দুরূল্যতার প্রবর্তন করিয়া প্রতি বত্সর 
শতশত সহন্র সহ কুমারী-সংখ্য! বাড়িয়া! চলিয়াছে। ইহা! অত্যন্ত 
অবাঞ্ছনীয় অবস্থা । 


সমাজে পুত্রের বিব|হে পণ-গ্রহণ একটা! মহাপাপরূপে দেখা দিয়াছে । 
কন্যা ও পুত্রের বিবাহ-বাকের কলসীর মত, কাহাকেও ছোট 
কাহাকেও বড় করা যায় না। সমাজের প্রয়োজনে পুত্র ও কন্যার স্থান 
লমানই ; সুতরাং বিজ্ঞ সামাজিকগণ পণ-গ্রহণবিষয়ে অবহিত হইলে 
কতকটা বিবাহসমন্ত/র সমাধান হইতে পারে । 
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স্বামী সত্যানন্দজী এ দেশের কুমারীদের ব্রদ্ষচর্ধয-পালনে উদ্ধদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় ইহাই যে,__গারস্থ্য জীবনযাপনের 
্রস্তুতির্ূপে পবিত্রতা এবং সংযম-সাধনার প্রয়োজন ত আছেই, উপরস্ত 
যে কোন কারণেই হউক গাহ্‌স্থ্য জীবনে প্রবেশলাভ যাহার ভাগ্যে ঘটে 
নাই, তাহ।র স্থসংয'ত পবিত্র জীবনযাপনই একমাত্র শান্তি ও 
সাত্বনার নিদান। কিন্তু নারীদের বিবাহ-সংস্কার অপেক্ষা নিরাপদ 
জীবন-গতি আর কিছু হইতে পারে না; সর্ধপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও 
কন্যাদের বিবাহসম্পাদন দেশ ও সমাজের কল্যাণপ্রদ হৃস্থ অবস্থার 
অভিব্যক্তি । 

ভারতবর্ষের আধ্যচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল -এক অখণ্ড রূপ। 
অর্ধনারীশ্বর মহাদেব, রাধাকৃষ্ণের যুগলমৃত্তি, জীতারামের মিলিত 
রূপ-_সংসারে দম্পতীর আদর্শ । 

'শরীরার্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণাফলে সম| 1 

স্ত্রী পুরুষের অর্ধ অঙ্গ, তাই তাহার নাম অর্ধাঙ্গিনী ৷ যেমন 
শরীরে আমাদের বাম ও দক্ষিণ ভাগ_-দুই অংশ , তেমনই পূর্ণত। 
লাভ করিতে হইলে নারী ও পুরুষের উভয়ের মিলনেই তাহা সম্ভবপর 
হইয়া থাকে । যেমন বীণা ও কগম্বর উভয় মিলিত হইলেই পূর্ণ 
মধুরতা, তেমনই স্ত্রী ও স্বামী এক অথগ্ড পূর্ণতায় পর্যবসিত হইয়া 
থাকে। এ মিলন, সংস্কাররূপে (চুক্তিরপে নহে )__বেদমন্ত্রের দ্বার। 
অগ্নি-সাক্ষী করিয়া সম্পাদিত হয়, এজন্য আরধ্যসিদ্ধান্তমতে ধর্ম্যবিবাহের 
মোক্ষ (৫14০£০6) নাই বা বিধব|বিবাহ নাই। স্বামী মৃত হইলেও 
দেবতারপে তিনি বিধবার ধ্যেয় হইয়া থাকেন। শরীরের দক্ষিণ 
অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে তাহার স্থানে যেমন অন্ত আর একটি অর্দধ- 
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শরীর যুক্ত কর] যায় না, সেইরূপ বিধবার সেই এক পতিই আরা ধ্যরূপে 
ধ্োয় হইয়া থাকেন, অপর পুরুষের দ্বারা তাহার স্থান পূর্ণ হইতে 
পারে না। 


এই যে নর-নারীর অভিন্ন অথণ্ড রূপ, অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের মতই 
ইহা চিরন্তন মাধুর্যা ও সৌন্দযোর বিকাশক | এ ভাবে নর-নারীকে 
পৃথিবীর আর কোন জাতি দেখিয়াছে কি-ন। জানি না। এই মধুরতার 
রসাস্বাদে কৃতার্থ হইয়া ভারতীয় আয্যা ও আধ্যগণ কোনদিন বিবাহ- 
বিচ্ছেদের কল্পনাও করিতে পাবেন নাই। তাই বিশ্বজন বিস্ময়ের 
সহিত ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে । এত "আনন্দের সংসার, 
এত দাম্পত্যগ্রীতি, এত গৃহস্থ পৃথিবীর আর (কান জাতি পায় 
নাই। পৃথিবীর অপর জাতির হিংসায়, ঈর্ষ্যায় জঞ্জিয়াছিল, তাহার! 
এতদিন লাঙ্গুলহীন শৃগালের দশায় পড়িয়াছিল, আজ ম্বাধীন ভারতে 
কয়েকজন পরাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তায় ভারতবাসীদেরও 
লাঙ্ুল কর্তন করিয়া নর-নারীর মধুর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবার বিধি 
নিমিত হইল! এ বিধিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখিবার জন্যই "আদর্শ 
গৃহস্থ-জীবন লিখিত হইয়াছে । হে বাঙ্গলার স্থসন্তানগণ! সারস্বত 
মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দজী যে উদাত্তক্ঠে আপনাদের আহ্বান 
করিয়া গৃহস্থের আদর্শ কর্তব্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা! নর-নারীর 
নিত্য পাঠ্যরূপে, বিবাহের উপহার-গ্রন্থরূপে এবং সদগৃহস্থের ধর্ম গরন্থরূপে 
স্থান পাওয়! উচিত | 


এই গ্রন্থে কেবলমাত্র আদর্শবাদ ও উপদেশবাক্য লিপিবদ্ধ হয় 
নাই, গৃহস্থ-জীবনকে কেমন করিয়া সুস্থ ও সবল করা যায়, সেই 
সমস্ত যৌগিক প্ররক্রিয়। ও কর্মকৌশল সরল স্থন্দর ভাষায় বিবৃত 


বিষয়-সুচী 


প্রথম অধ্যায় 
বিষয় 
সদগুরুর বৈশিষ্ট্য 
চতুরাশ্রম-ব্যবস্থা 
অধ্যাত্স-স[ধন।র তিনটি পথ 
গৃহী-সন্রযাসীর সম্মিলন 
আদর্শ গৃহীর প্রয়োজনীয়তা 
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে 
শ্ীশ্রঠাকুরের কর্ধার। ও উপদেশ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আকাজ। 


দ্বিতীয্ব অধ্যায় 
দশবিধ সংস্কার 
বিবাহের প্রকারভেদ 
দাম্পত্য-জীবনের মূল লক্ষ্য 
বাহের মন্ত্র 
“বিবাহ-বাসরে* (কবিতা ) 


গাহ্স্থ্য-ধর্ম সম্পর্কে মন্থসংহিতার উপদেশ ... 


পঞ্চ মহাযজ্ 
গাহিস্থ্য-ধর্ম সম্পর্কে নারদের উপদেশ 


সরা 
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বিষয় 
আদর্শ গৃহীর কর্তব্য 
সংসারভীত গৃহী-ভক্তের প্রতি 
শ্ীশ্রঠাকুরের আশ্বাসবাণী 
রঘুবংশের জীবনাদর্শ 
মা ও মায়া 
হর-পার্বতীর তপস্য। 


তৃতীয় অধ্যায় 


বিবাহিত জীবনে আধ্য।ক্মিক উন্নতি ও সংযম-সাধন। " 


বিবাহিত জীবনে ধর্মলাভসম্পর্কে 
শ্রশ্রীভোলাগিবি মহারাজের উপদেশ 
স্বামী রামতীর্থের বক্তৃতা ( বৈদাস্তিকের গৃহস্থালী ) 


চতুর্থ অধ্যায় 

সম্তান-কামনায় ব্রত-পালন 

পৃষ্ি-সৃতিপ1--৬১ 

কশ্যপ-অদিতি--৬২ 
পয়োত্রতের নিয়ম 
বৈষবব্রতের বর্ণন। 
তপস্তায় দেবসন্তান লাভ 
গৃহস্থ পরিবারের বর্তমান দুর্দিশা 
প্রাচীন যুগের আদর্শ 
্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্রের 'জীবন-বেদ' 


পৃষ্টা 


১৯ 
১ 
খৎ 
২৩ 
২৩ 
২৬ 
কচ 


৬৩০৩ 


৬১ 


বিষয় 
“দাসের প্রার্থনা” 
প্রাচীন ও আধুনিক গৃহস্থ 
গাহৃস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য-_সেব 


সংসারধর্ম__বীরের কর্ম 
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াধন্মে 
পঞ্চম অধ্যায় 


নির্ভরশীল ভক্তের উপাখ্যান ( অঞ্জন মিশ্র ) 


সংস/র-ধর্শপালনে ইন্দট্রিযসং্যমের প্রয়োজনীয়তা 


প্রারব্ধভোগ শিক্ষ। 


সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত ভক্তের প্রতি 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ-বাণী 


বিবাহের উদ্দেশ্য 


্বীপুত্র-ছেলেমেয়েদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিবে 
তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ 


পারস্পরিক ভালবাসার মূল হেতু 


(খঝষি যাজ্ববক্ক্যের বাণী) 


মংযমী ও অনংযমীর ভালবাসার পার্থক্য 
হতাশায় ঠাকুরের আশ্বাস-বাণী 


প্রারন্ধভোগ অখগুনীয় 
ভারতের আদর্শ 


গৃহী-সন্যাসী ও হবি-হর 
সন্ধ্যামের অধিকারী 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


1, চা 


৬৪৯ 
৭5 


৭৩ 


৭৬ 
৭৭ 
৮২ 
৮২ 


৮৪ 


৮৫ 


[এ 
৮৮ 
৪১৩ 


০৬ 


ন্‌ 


৬৩ 


৯৫ 
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বিষয় 
নির্ভরতার পথই গৃহীদের পথ 
আদর্শ গৃহীর পরিচয় (শ্রীবাস পণ্ডিত ) 
কুম্তীদেবীর প্রার্থনা 
ঈশোপনিষদের বাণী ( কন্মপ্রেরণা ) 
ভোগতৃষণা ছুম্প*্বণীয় 

সগ্ুম অধ্যায় 

নিজ কর্মফল নিজেকেই ভূগিতে হয় 

(রত্বাকরদস্থ্যর কাহিনী ) 
সংসারধর্শ শ্রেষ্ঠ কেন? 
অধিক বয়স পাওয়া ॥পুণ্যের ফল কেন? 
জোর করিয়৷ সংসারত্যাগ অনুচিত কেন? 


'পুরুষকার' সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমত ও উপদেশ **- 


অষ্টুম অধ্যায় 
দানধর্শের মাহাত্ম্য 
শরশ্রঠাকুরের শিষ্য-ভক্তগণের অবশ্যপালনীয় 


নিয়মপঞ্চক 
«আদর্শ গৃহী” ( কবিতা ) 


নবম অধ্যায় 
নারীজীবনের পূর্ণ সলতা-_মাতৃত্বে 
“নারী” পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দুসমাজে 
( এটনী শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ) 


৪৩৬ 
৯৭ 
৯০৭ 


১০৩ 


১৯১৩ 


৯১৭ 


১১৮ 


১২৫ 


১২৮ 
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বিষয় 

বনবাস গমনে বাধাপ্রাপ্তা সীতার 
হদয়োৎসারিত শ্লোকাবলী 

পতিব্রতা নারীর লক্ষণ ও ধর্ম (শ্রীমস্তাগবতে ) 
পুংসবনব্রতের বিধি-নিষেধ *** 
আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে নারীর কর্তব্য *** 
মাতৃত্ব বিকাশের উপদেশ (শ্রত্রীঠাকুর ) ' 
মাতৃত্বের মাহাত্ম্য ( এটন্নী শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র) 
রম্ণীত্ব ও জননীত্ব (শ্রীশ্রঠাকুর ) 
ললনামঙ্গল গীতামবতে-_ 

কুলবধূর ধশ্মাচরণযোগ 

নারীসৌভাগ্যবর্ণনযোগ 


দঙগম অধটায় 

স্বামীসেবার মাহাত্ম্য 
মহাভারতের উপাখ্যান 

( তপস্বী ব্রাহ্মণ ও পতিব্রত৷ নারী ) 
স্বামী ওন্ত্রীর কর্তব্য 
প্রেমের সাধন! 
আদর্শ নারীর লক্ষ্য *** 
সধব! নারী ও বিধবা নারীর সাধন-ধারা '"* 
পতি-পত্বীর ভালবাসার মন 
,মাতৃবন্দনা” ( কবিতা! ) 


১৩৩ 
১৩৭ 
১৩৯ 
১৪১ 
১৪৩ 
১6৪ 
১৪৫ 


১৪৭ 
১৬০ 


১৬৮ 


১৬৯ 
১৭৭ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৩ 
১৮৩ 


১৮৫ 
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একাদশ অধ্যায় 


বিষয় 
বিধব। নারীর কর্তব্য 
বৈধব্য-প্রশস্তি 
ললনামঙ্গল গীতামৃতে বিধবাঁৰ সৌভাগ্যবর্ণনযোগ 
গৃহস্ব-পরিবারে বিধবাব আসন 
বিধবাব লক্ষ্য ও কর্তব্য 
সমাজে বিধবার দান 
বিধবার সাধন। 
বিধব। ভক্তেব জীবন-কাহিনী 
বিধবাব প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ 
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শাশ্রাাকুর 


প্রথম অধ্যায় 


অভেদদর্শন, এ্যাস্থাপন এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠাই সদগুরুর বৈশিষ্ট্য! 
বাহৃতঃ ভেদবৈচিত্র্যের মূলে যে এক্যস্থত্র বর্তমান বহিয়াছে, তাহা 
একমাত্র সমন্বযবাদী সত্যদরষ্টা সব্গুরুর চক্ষেই ধর1 পড়ে। সদ্‌গুরুর 
্রীমুখে এইজন্যই ডেদবৈষম্যের বাণী উচ্চারিত হয় না, তাহাদের 
নিকট আমরা এঁক্যের বাণীই শুনিতে পাই। এক এক মত-পথে 
সিদ্ধ মহাত্মার শ্রীমুখে তদীয় মত-পথেরই অজন্ব প্রশংসা শুনিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহার মত-পথ ব্যতীত অন্ত মত-পথেও যে সিদ্ধিলাভ 
ঘটিতে পারে, অনেকেই সাম্প্রদারিক দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া এই সত।টিকে 
ক্বীকার করিতে কুম্টিত হন। সদগুরুর অকুদৃষ্টির সম্মুখে সকল 
মত-পথের সত্যই প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই জন্যই গীতার “যে যথা মাং 
্রগদ্যন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহম”--এই সার্বভৌম উদার বাণীর প্রতিপ্বলি 
সগুরুর শ্রীমুখে আমরা শুনিতে পাই । 
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প্রাচীন যুগে চতুরাঙুমের িত্তি অচল অটল ছিল। সমাজ তখন 
চ$রাশ্রমের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়াই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হহত। সামগ্রস্তপূর্ণ এই চতুবা শ্রমব্যবস্থা যখন হইতে ক্ষুপ্র হইল, তখন 
হইতে বিশৃঙ্খলা স্থা্টি হইযাছে। তাই দেখি গৃহী-সন্যাপীর ভিতর 
অর সেই সহজ মিলনের ভাব নাই। পরস্পর পরস্পরেব প্রতি বিরুদ্ধ 
মনে|ভাব পোষণ করিযাই বদ্ধিত হইতেছে । চতুরাশ্রমের প্রত্যেকের 
সহিত প্রত্যেকের যে অবিনাভাব সম্বন্ধ-- ইহা! বিশ্বৃত হইয়া যাওয়াতেই 
যত অনর্থের স্থষ্টি হইয়াছে । প্রত্যেক আশরমই পরম্পর পরম্পরেব 
নিকট ধণী, অথচ এই সহজ কথ|টিই অনেক সময় আমরা বিশ্বাত হইয়া 
যাই। আমাদের এই ভৃল-ভ্রান্তি মোচনের জন্তই মাঝে মাঝে সদ্‌গুরু- 
মাপুরুষগণের আবিভাব হইযা থাকে । 

ভারতীয় অধ্যাত্স-সাধনার তিনটি পথই শুখ্য এবং প্রধান। যথা 
গু নপথ, ভক্তিপথ এবং কন্মপথ | জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী এবং কন্মবাদীর 
মধ্যেও বাদ-বিসম্বাদের অন্ত নাই। কেহ বলেন জ্ঞান বড়, কেহ বলেন 
৩ক্তি বড়, আবার কেহ বলেন কশ্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সব্গুরুর 
সম্ময়দৃষ্টির সম্মুখে এই ত্রিবিধ ধাদদে কোন ভেদ-বৈষম্য বা অসামপ্স্থ 
'নাই। এই তিনটি মত বা পথ পরস্পর পরস্পরের সহায়ক এবং 
পরিপূরক বলিয়াই সদ্গুরুর শ্রমুখে আমরা উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। উপমাচ্ছলে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন__“জ্ঞান হইল 
মি, ভক্তি হইল দুপ্ধঃ কন্মসহাযে দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রি মিশাইলে 
দুগ্ধের মাধুধ্য আরও বাড়িয়া যায়।” তেমনি চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচয্য, 
গাহৃস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ামের ভিতরেও কোন ভেদ্-বিভেদের 
কারণ নাই। প্রত্যেক আশ্রমের সঙ্গেই প্রতোক আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বহিয়াছে। এই সম্পর্ক ছিন্ন করিলে কোন আশুমেরই কল্যাণ 
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নাই। একক ভাবে কোন আশ্রমই দ্রাড়াইতে পারে না। গাহৃস্থ্য 
আশ্রমের সঙ্গে সম্যাস আশ্রমের কোন সম্পর্ক নাই--এই কথা ধাহাবা 
বলেন, তাহাদের উক্তি মোটেই যুক্তিপূর্ণ নহে । যোগবাশিষ্ঠে আছে-__ 
উভাভ্যামেৰ পক্ষাভ্যাং যথ৷ খে পক্ষিণাং গতিঃ | 
তখৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্‌ ॥ 

_বৈরাগাপ্রকরগ, ১ম অর্গ, ৭ম শ্রোক। 
“একপক্ষযুক্ত পাখী যেমন আকাশে উড়িতে পারে না, তেমনি জ্ঞান- 
কর্মের একটির সাহায্যে চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাঞ্ত হইতে পারে ন1। 
পাখীকে আকাশে উড়িতে হইলে ছুই পাখারই সীহায্য লইতে হয়) 

তেমনি জ্ঞান, কর্ম উভযেরই সমপ্রয়োজনীয়তা আরনছ।” 
গৃহী-সন্াসী পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত কোন জ্সাশ্রমই পরিপুষ্ট ও 
পরিবদ্ধিত হইতে পারে না। গৃহীর অর্থ ও আন্্যাসীর পরমার্থের 
সম্মিলনেই লাভ হইযা থাকে সম্পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধি। সব্গুরু নিগমানন্দ 
পরমহংসদেবও সিদ্ধিলাভান্তে জনহিতকর কর্মসাধন করিতে কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়া গৃহী-সন্্যাসী উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা সমভাবে হ্বদয়জম 
“করিয়া উভয়কেই আহ্বান করিয়াছিলেন। গৃহী এবং ত্যাগীর সম্মিলন 
ব্যতীত সমাজের উন্নতিসাধন অসম্ভব, আমর! তাহার শ্রীমুখে বারংবার 
এই উপদেশ শুনিষাছি। তাহার উপদেশে সন্গ্যাসীর একান্ত সন্যাসজীবন 
বা বিবিক্তজীবনের অহঙ্কার-অভিমান যেমন চূর্ণ হইয়াছে, তেমনি 
গৃহীর গার্স্থ্জীবনের অর্থাৎ সেবাধন্মের অহস্কার-অভিমানও লোপ 
পাইয়াছে। আশ্রমবৈশিষ্ট্য লইয়া গৃহী-ত্যাগীর ভিতর আর কোঁন 
দন্ধ নাই আমাদের মধ্যে। আমরা একেরই সন্ভতান। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের জীবন উৎসগ্গাকৃত। গৃহী 
বলিয়া কাম-কাঞ্চত্যাগী সন্গযাসীর যে তাহাদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণ, 
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সি অপ পম 


আবার সন্যাসপী বলিয়া সমাজের ভার মনে করিয়া গৃহীদেরও যে 
তাহাদের প্রতি একট উপেক্ষার ভাব-__সারম্বত সজ্ঘের গৃহী-সন্যাসীর 
পরস্পর কাহারও মনে এই ডাব নাই। সদ্গুরুর শিক্ষার ফলেই 
আমদের ভিতর এই মধুর মিলনের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । গৃহী- 
সম্নাসা পরমস্পব ভ্রাতবোধে শ্রীপ্তরুর কমে জীবন উৎসর্গ করিবার 
প্রেরণা আমর। সমন্বয়নাদী সদ্গুক নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচবণতলে 
বসিয়াই লাভ করিযাছি। আদর্শ গৃতস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কি অভিমত ছিল, ধাব।বাহিক ভাবে এক্ষণে তাহার আলোচনায় ব্রতী 
হইল[ম | 

“তোমরা আদর্শ গৃহী হও- ইহাই আমর আন্তরিক কামনা । গৃহস্থ 
লইমাই সমাগ। সমাজ জাগাইতে হলে আদর্শ গৃহার বিশেষ 
প্রয়োজন । আশীর্বাদ করি তোমরা সমাজের সে অভাব পূরণ কর |” - 
গৃহাদের প্রতি শ্রশ্াঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ইহাই ছিল মর্ম- 
উপ্‌্দেশ। সমাজের বৃহত্তর জাগরণের পক্ষে আদর্শ গৃহীই যে একমাত্র 
প্রধান অবলম্বন, সমাজ-উন্নয়নক|মা শ্রাীঠাকৃর জগন্মক্ষলকর প্রতিষ্ঠান 
মঠশ্রমের তিত্তি স্থাপন করিতে গিয়! প্রথমেই তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করিতে পাবিযাছিলেন। এইজগ্যই দেখি, আদর্শ সন্াপী হ্ৃঙওন- 
অপ্প্রায়ে প্রাচান যুগের আশ্রম বা তপোবন-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই 
আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনসম্পর্কেও যুগপৎ তিনি উদ্চোগী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। প্রথম জীবনে সংস।রী ছিলেন বলিয়াই সত্যলাভান্তে সমাজে 
পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়! গৃহীদের গলদ কোথায় তাহ হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া 
তাহার সমগ্র সাধনলন্ধ শক্তি বিশেষ করিয়া গৃহীদের উন্নতির জন্যই 
তিনি অকাতরে নিয়োগ করিয়া গিরাছেন। সংসারীলোকের ছুঃখ- 
কষ্ট, ব্যথা-বেদনা কোন্থানে, ঠাকুর তাহা মর্জ দিয়াই অনুভব করিতে 
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পারিয়াছিলেন। পরিক্রাজকরূপে গৃহীদের উন্নতির জন্য জীবনের 
অধিকাংশ সময় তিনি গৃহীদের সঙ্গে মিলিয়৷ মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ 
ব্থা-বেদনার অংশভা হইয়া সাধনলব্ধ আত্মশক্তিসঞ্ারণে মানব- 
জীবন গঠনে তাহাদের প্রসভৃত সহায়ত! করিয়া গিয়াছেন। মানুষকে 
প্রকৃত মন্ুয্াত্বে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার জীবনের মূল মন্ত্র। মনুয্যত্ 
লাভ হইলে দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মত্বলাভ সবই সম্ভবপর | অমানুষ 
হইলে কোনটাই লাভ সম্ভবপর নহে। জীবনের পক্ষে যাহা পরম শ্রেয়ঃ, 
তাহা লাভ করিবার পর শ্রশ্রঠাকুর তাহার সাধনএভজনলব্ধ পারমাধিক 
সম্পদ এবং শিহ্য-ভক্ত-জনসাধারণের নিকট হইতে প্লাপ্ত অজজ্র আথিক 
সম্পদ অকাতরে জীবসেবার জন্য বিতরণ করিয়া গিগ্নাছেন। ভগবান্কে 
লাভ করিবার পর, ব্রহ্ধকে অপরোক্ষ অনুভবে ৎ করিবার পর 
ভগবানের অক্লান্ত জীবসেবার আদর্শ ই তীহার সমগ্র হ্বদয়কে অধিকার 
করিরা বসিয়াছিল। গৃহস্থ লইয়াই সমাজ। তাই সমাজের উন্নতির 
জন্থই তাহার সমগ্র শক্তি তিনি অকাতরে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। 
আদর্শ গৃহস্থ-সম[জ গঠনোরদ্দেস্টে তিনি প্রত্যেক গৃহীকেই দেহে-মনে-প্রাণে 
আদর্শ হইবার উপদেশ প্রদান করিতেন । 

আদর্শ গাহ্স্্য-জীবনের কথা বলিতে গিয়! আশ্রঠাকুর প্রাচীনকালের 
ঝষিযুগের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করিতেন। গৃহে অবস্থান 
করিয়৷ স্্রী-পুত্র, আত্মায়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব লইয়া সংসারধর্ম নিখুত 
ভাবে এবং নিপুণতার সহিত পরিপালন করিয়াও ঝষিরা যেমন ব্রন্মজ্ঞানে 
অবিষ্টিত থাকিয়া সমাজসেবা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের 
আকাজ্কাও ছিল সেই ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থের-_-আদর্শ সম[জেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
কোন গৃহস্থকে তিনি ধর্ম, ভগবান্‌ ব! ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে সংসার 
পরিত্যাগ করিয়। বনে-জঙ্গলে গমন করিতে হইবে এই শিক্ষা বা উপদেশ 
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প্রন করেন নাই। সমাজে আদর্শ গৃহীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই 
প্রত্যেক গৃহীকে তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদে, 
রামায়ণে মহ!ভারতে যে সব ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থধষির পরিচয় পাওয়া যায়, 
যথা_-জনক, যাজ্ছবন্ধ্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অন্বরীষ-ঠ[কুরের উদ্দেশ্য ছিল 
তাহার গৃহস্থ শিশ্তভক্তদিগকেও সেই ভাবে গঠিত করিয়া তোলা । 
আম্মীয়-্জন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিযপরিজন লইয়াও গৃহস্থ খষিরা যেমন 
্রহ্মজ্ঞানকে কবামলকবৎ আঘন্ত বাখিতে সমর্থ ছিলেন, ঠাকুর তাহার 
শিল্ভক্তদিগকেও সেইরূপ সমর্থ, ্রহ্ষজ্ঞ গৃহস্থ বা গৃহমেখীরূপেই সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিবাছিলেন। শ্রীশ্রীঠাক্রের আদর্শ গৃহী, আব 
প্রাচীন যুগের ধষিসমাজ একই শ্রেণীব অন্ততূক্ত। আদর্শ গৃহীর কোন 
কথা উঠিলেই দৃষ্টান্তশ্বরূপ তিনি প্রাচীন খষিযুগের ব্রহ্ষজ্ঞ গৃহস্থ ঝষি- 
বুন্দের নাম উল্লেখ কবিতেন। 

গ্হীর সাধনক্ষেত্র_-সংসার। আদর্শ গৃহীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইলে কিরূপে সংশাবধর্ম প্রতিপালন করিতে হয়, শশ্রঠাকুর এ 
সম্পকে তাহার গৃহস্থ শিশ্তওক্গণকে বনু অমূল্য এবং আশাপ্রদ উপদেশ 
প্রদান করিষা গিয়াছেন। আদর্শ গারস্থ্জীবন গঠনসম্পর্কে 
শ্রঠাকুরের কি পরিকল্পনা! বা মনে|ভাব ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হইলে সেই সব উপদেশবাণী অবলথনেই আমাদিগকে আলোচনায 
ব্রতী হইতে হইবে। সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশপ্রদানকালে এবং চিঠিপত্র 
আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাব অন্তনিহিত অভিপ্রায় 
সম্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের চিঠির প্রথম, দ্বিতীয় ও 
ততীয় খণ্ড পাঠ করিলে আদর্শ গাহস্থ্য-জীবন গঠনসম্পর্কে বহু কাধ্যকরী 
অব্যর্থ ইঙ্গিত আমরা খুঁজিয়৷ পাই। চিঠিগুলি পাঠ করিলে ইহা! 
বেশ হদয়্ম হয় যে, ঠাকুর গৃহীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যথেষ্ট চিন্তা- 
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গবেষণা করিয়াছেন এবং বহু উপায়ও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। 
গৃহীদেক্স দৈনিক জীবনযাপনোডূত সমস্ত! গুলিকে ঠাকুর কিরূপ দরদের 
দৃষ্টি লইয়া দেখিতেন এবং তাহার প্রতিকারার্থ কিরূপ সহজ সরল এবং 
যুগোপযোগী উপায় বলিয়া দিতেন, চিঠিগুলি পাঠ করিলে তাহ! বেশ 
বুঝা যায়। কলির দুর্বল, ভোগপ্রবণ, ইন্দরিয্পরায়ণ জীবের পক্ষে 
আদর্শ গৃহস্থ-জীবনযাপন যে কত কঠিন, ঠাকুর তাহা ভালরূপেই 
বুঝিতেন। বুঝিয়া শুনিয়াই তাহাদের মত উপযুক্ত পন্থ! নির্ধারণ করিয়া 
তিনি উপদেশ প্রদন করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে 
্রী্রীঠাকুরের যুগোপযোগী স্বাবলম্বনশিক্ষা এবং কাধ্যকরী উপদেশ 
প্রত্যেক গৃহীরই গ্রহণোপযোগী হইয়াছে । 

অধিকাংশেরই ধারণা, সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া আরামে হুখে-শ্বচ্ছন্দে 
দিন কাটাইতে পারিলেই গাহস্থ্াধর্মে স্থথী হওয়া গেল, কিন্তু গৃহস্থ- 
জীবনে এইরূপ স্থথকে ঠাকুর আদর্শ গৃহার সখ বলিয়া আখ্যা প্রদান 
করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিযাছেন-_-“ভগবান্‌ বা গুরুকপা মানে ইহা 
নঘ যে, সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া বেশ আরামে দিন কয়ট! কাটাইয়া 
দেওয়া । বিধিনির্ধারিত প্রারৰ ভোগ করতঃ মদন-মরণের মধ্য দিয় 
হাসিমুখে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওযাই যথার্থ সদ্গুর বা ভগবানের কৃপা। 
আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতার কর্তব্য পালন করিয়া আদর্শ গৃহীরূপে 
সংসারে প্রতিষ্ঠিত হও। আমিও এই কামন] লইয়। গুরুগিরিব অভিমান 
বহন করিতেছি । প্রতি শিশ্য-ছাদয়ে ভগবদ্র্শনের আকাঙ্ষা লইয়। 
প্রতীক্ষা করিতেছি । তোমাদের ঘরে-ঘরে আবার শঙ্কর-গৌরান্দের 
আবির্ভাব হউক ।৮ 

শহ্ধর-গৌরাঙ্গের ন্যায় আদর্শ পুত্র লাভ কি এতই সহজ? 
তাহার জন্য ব্রত-উপবাস, তপস্া সযমের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
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সলাত পাস পিসি তা তাপসী সি দিপা পািস্পাস্পাসি্ পাছি লীনা স্পিন 





সপরাস্সিলা 


বুহ্িযাছে । প্রত্যেক গৃহের জনক-জননী ত্যাগে, সংযমে, তিতিক্ষায় 
সেবার আদর্শ হইয়া শঙ্কব গৌরাঙ্গের ন্যায় আদর্শ সন্তান লাভের 
অর্ধিকারী হউক-_ইহ|ই ছিল ঠকুবের প্রাণেব আকাজ্ষা। স্থশিক্ষা 
অর্থাৎ তপস্তা এবং সংযমের ধাবাধাহিক অনুশীলন ব্যতীত দেব্সন্তানের 
্বন্পলাভ কি সম্ভবপর? ঠাকুর তাহার কোন গৃহী শিষ্তকেই কামনা-বাসনা- 
কলুষিত দুর্দশা গ্রন্ত ঘ্বণ্য সংসার জীবকপে রেখিতে চাহেন নাই । তিনি 
চাহিয়াছিলেন, তাহ।ব শিষ্ত হইবে সমাজে আদর্শ পিত1- আদর্শ জনক, 
এবং শিষ্। অর্থাৎ মায়েরা হইবে আদর্শ মাতা_আদর্শ জননী । আদর্শ 
জনক-জননী ব)/তীত আদর্শ সমাজপ্রতিষ্ঠ। কি সগ্ভবপর? 

ঠাকুরের ধনে দেবত|কে, ঠাকুরের প্রাণের ইচ্ছাকে তিনি শিল্কু- 
হদয়ে অধিষ্ঠিত এবং ব্ূপায়িত দেখিতে আকাজক্কা করিয়াছিলেন । এই 
্বন্তই প্রতি শি্তহৃদথ দেখতার পবিত্র মন্দিরে পরিণত হউক-_ইহাই ছিল 
তাহ|র আন্তরিক অভিপ্রায় । হঁদয়কে দেবতাব সিংহাসনে বা প্রতিষ্ঠা- 
বেদীরপে সঙ্জিত কবিতে হইনে পেচ্ছাচ[ব ব্যভিচার-অনাচার কর। কি 
আর সম্ভবপর ? দেবতাব মারে পূজার ফুল-_পুজার উপকরণই থাকে । 
ঠাঞুরও তাহার শিশ্তের হদযমশ্পিবে পুজার উপকরণরূপে-_অদ্ধা, ভক্তি, 
আচার, নিষম, নিষ্টকেই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। পুজার মন্দিরে 
বাহাতে আবজ্জনান্তুপ জমিধা না উঠে সেই দিকে ঠাকুরের প্রথর দু 
ছিল। বন্তমান উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বেচ্ছাচারিতার যুগে চারিত্রিক সম্পদ 
বা গুণ অজ্জণের ধিকে সমাজের মোটঢেহ লক্ষ্য নাই । অথচ এই দিকে 
লক্ষ্য ফিরিযা ন৷ আমিলে আদর্শ সমাজ প্রাতষ্ঠও অসম্ভব। বুনিয়দী 
শিক্ষা বলিতে আমরা চারিত্রিক গুণ অঞ্জনের শিক্ষাকেই বুঝি । কর্ম- 
শক্তি যদি চারিত্রিক গুণকে প্রন্দুটিত না করিরা কেবল ভোগোপকরণ 
সংগ্রহ এবং ভোগপ্রনুত্তিকে বদ্ধিতই কবিধ। তুলে, তবে তাহাকে 
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কি করিয়া মানব-জীবনগঠনোপফোগী স্থুশিক্ষা বলা যায়! ব্রক্মচর্ধ্যবিহীন 
শিক্ষা মানুষকে শুধু ভোগপক্কেই নিমজ্দিত করে। শ্ররীষ্ীঠাকুর বলিতেন 
-_মানব-মনের ভগবদভিমুখী গতিতেই আদর্শ সমাজের গ্রতিষ্ঠা, আর 
ভগবদ্বিমুখী চিত্তবৃত্তির অন্গশীলনেই সমাজের অধঃপতন ।” 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সমাজসেবী গৃহীদের পক্ষে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে (বিবাহ, 
গরভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিক্ামণ) 
অল্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনষন ) বিবাহই হইল মুখ্য সংস্কার। গাহস্থ্য 
ধর্ম পরিপালনেব অধিকার অঞ্জন করিয়া তবে উক্ত আশ্রমে প্রবেশ 
করা কর্তব্য। এইজন্যই প্রাচীন যুগে ব্রহ্মচারিরূপে গুরুগৃহে 
ষট্ত্রিংশবর্ষ পযান্ত অতিবাহিত করাব বিধি ছিল। তৎপর অঙ্গলিত 
্রন্ষচয্যাবস্থ/ব গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার বিধান। ণাস্ধে ব্রহ্ম, দৈব, 
আর্ষ, প্র/জাপত্য, আস্থব, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ-_এই অষ্টপ্রকার 
বিবাহের কথ|ই উল্লিখিত আছে । তন্মধ্যে ব্রাঙ্ম, দৈব, আর্য এবং 
প্রাজাপত্য বিবাহই মঙ্গলজনক এবং সাধুসম্মত | উক্ত বিবাহে যে সন্ত।ন 
জন্মে, তাহারা ব্রদ্মাতেভোযুক্ত ও সাধুসম্মত হয়। কন্তা এবং বর উভয়ের 
পরম্পর অন্ুরাগবশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। 
ইহা কামমূলক এবং মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত । সংসার-অভিজ্ঞ হিতাকাজ্জী 
অভিভাবকের কোন আদেশ-উপদেশের পরোয়া না করিয়া আজকাল 
অনেক ক্ষেত্রে এই গান্র্ব বিবাহেরই অনুষ্ঠান হয়। শাস্ত্র এইরূপ বিবাহকে 
সাধুসম্মত এবং কল্যাণপ্র্দ বিবাহ বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন নাই । 
শ্ীশ্বঠাকুরও এইরূপ বিবাহ যে সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ আদর্শ নহে 
এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 

আদর্শ গৃহী হইতে হইলে বিবাহিত জীবনের একটা উচ্চ লক্ষ্য এবং 
উন্নততর আদর্শ থাকা প্রয়োজন। দাম্পত্য-জীবনের মূল লক্ষ্য কি, 
তাহার হ্বম্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া শ্রপ্রীঠাক্র এক গৃহস্থ ভক্ত-শিস্যকে 
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রস্টও 


লিখিয়াছেন -“'বিবাহিত জীবন বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। দাম্পত্যজীবনে 
একপ্রাণে মিলিয়া মিশিয়৷ উভয়ের ভাবাবিওবচেষ্টায় উভয়ে পূর্ণত্ব লাভ 
করিয়া পরিপূর্ণ ভগবানে বিশ্রাম প্রাপ্ত হও। কামের ছলনায়, ইন্দ্রিয়ের 
তাড়নায় যাহারা দাম্পত্যজীবল্ল কলুষিত করে, তাহার" পশ্ত এবং 
সমাজের শত্রু। দাম্পত্যজীবন মধুময়, পবিভ্রতাময় এবং প্রেমময় 1” 
গাহৃস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিয়া যাহার। অসংযমী, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীঠাকুর 
নির্শম ভাষায় কশাঘাত করিতেন । এমন কি তাহারাঁই যে সমাজের শত্রু 
ইহা বলিতেও তিনি কুষ্তিত হইতেন না। 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই তাহ।কে আদর্শ গ্ৃহী বল! চলে না। 
সন্তান-স্থজনই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্ত নহে। হিন্দুশান্ত্রে পত্বীকে 
সহধন্মিণী বলা হইযাছে। অধ্যাশ্া উন্নতির পথে সাহায্য হইবে বলিয়াই 
পত্বী-গ্রহণের বিধি শাস্ত্রেও অনুমোদিত হইয়াছে । ধর্মেন্নতি লাভ করার 
জন্যই বিবাহ-_-কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। হিন্দুর 
বিবাহ একটি পবিত্র ব্রতবিশেষ । ইহ। শ্রেচ্ছাচারীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 
নহে। এই শুভ এবং পবিত্র ব্রত বা অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির তাত্পধ্য 
অনুধাবন করিলেও হাদর এক দিব্য স্বগীয়ভাবে আমোদিত হইয়া উঠে। 
মন্ত্রগুলি যথা £_ 
ও গৃভামি তে সৌভগত্বায় হস্তং 
ময়া পত্যা৷ জরদগ্িথ[সঃ | 
ভগো অধ্যমা সবিতা পুরদ্ধি 
মহ্‌ং ত্বাহুর্গ|হৃপত্যায় দেবাঃ ॥ 
_হে বধূ! আমি সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত তোমার পাণিগ্রহণ 
করিতেছি । আমার সহিত তুমি বার্ধক্যাবস্থা গ্রাপ্ত হইবে। অধ্যমা, 
সবিতা, পৃষা_-এই সমস্ত দেবতাগণ গাহপত্যসম্পাদনার্থ তোমাকে 
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আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তোমার সাহায্যেই আমি স্ুচাকরূপে 
হস্থ-ধর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব। 
ও যদেতৎ হীঁদয়ং তব তদস্ত হাদয়ং মম | 
যদিদং হাদয়ং মম তদস্তু হদয়ং তব ॥ 
- আমাদের উভষের হৃদয় একীভূত হউক। ত্বকের সহিত ত্বক, 
মাংসের সহিত মাংস, অস্থিব সহিত অস্থি মিলিত হউক । 
ও মম ব্রতে তে হদয়ং দামি 
মম চিন্তমনুচিত্তন্তে অস্ত | 
মম বাচমেকমনা জুষন্য 
প্রজাপতিত্্া নিযুনত্ত, মহম্‌ ॥ 

_হে রুন্যে! জগৎপতি তোমার হৃদয়ে আমার কর্ম সম্পাদনার্থ 
উদ্দীপন। প্রদান করুন। আমিও তোমার কর্ম সম্পাদনার্থ আন্তরিক 
প্রযত্ব করি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অন্থগামী হউক । প্রজাপতির 
প্রসাদে তুমি একমনা হইযা আমার বাক্য প্রীতির সহিতই শ্রবণ 
করিবে । সেই প্রজাপতিই 'তোমার বিনোদনার্থ আমাকে প্রেরিত 
করুন। 

ও সমপ্রস্ত বিশ্বদেবাঃ সমাপোহৃদয়ানি নৌ। 
সম্মাতরিস্বা সন্ধতা সমুদেষ্্ী দধাতু নৌ ॥ 

_হে কন্তকে! বিশ্বদেবা আমাদের হৃদয়কে নির্মল করিয়া 
একত্রিত করুন। সেইরূপ বরুণ (জলাধিপতি ), মাতরিশ্বা (বায়ু), 
প্রজাপতি ও অন্যান্য উপদেষ্টু দেবগণ আম!দিগের হৃদয় হইতে কল্ষতা 
দূরীভূত করিয়া উভয় হ্বদয়কে একত্রিত করুন । 

ও অঘোরচক্ষুরপতিত্্যেধি শিব! পশুভ্যঃ স্থমনাঃ স্ুবঙ্চাঃ | 
বীরমুজ্জীবন্র্দেবকামা শ্টোনা শং নো ভব দ্িপদে শং চতুষ্পদে ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩ 


[হে কন্তকে! তুমি সন্সেহদৃষ্টি হইবে। তুমি পতিবিদ্বেষিণ। 
হইবে না। তুমি গোঁমহিষাদি পশুর বৃদ্ধিকারিণী হইবে। সর্বদা 
স্থপ্রসন্নমনা হইবে । তেজস্থিনী হইবে। বীরপ্রসবিনী, সংপুত্রপ্রসবা, 
মৃতবৎস[দে'ষরহিতা, পঞ্চমহ|যজ্ঞাভিরতা, স্থুখদায়িক।, আমার আত্মীয়- 
স্বজনের মন্বলকারিণী হইবে 
€ সমাজ্ঞা শ্বশুরে ভব, সযাজ্ঞী শ্বত্্বাং ভব । 
ননন্পরিচ সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী এর 

_হেকন্তে! তুমি পতিকুলে আসিয় শ্বশুর, শব্ধ, ননদ, দেবর, 
দেবরপত্রীদিগের উপর 'আ|দর-আপ্যায়নাদি গুণের দ্বারা স্বায় আধিপত্য 
বিস্ত/র কর। 

ও আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্তৃধ্যম! | 
্বাদূর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে 

__অষ্টা প্রজাপতি আমাদিগকে পুভ্রপৌন্র/দি সমৃদ্ধি প্রদান করুন। 
অর্ধ্মাদেব আমাদের সন্ততিবর্গকে প্রশংসনীয় গুণালঙ্কত করুন। 
হে কন্কে! তুমি স্মঙ্গলকাবিণী হইবে। মঙ্লময় দেবগণ তোমাকে 
এই পতিকূলে প্রবেশ করাইতেছেন। তুমি পতিকুলের মনুষ্য ও পশ্বাদির 
মঙ্গলকামিনী হইবে। 

উপরে|ক্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্যজীবন একটি 
পবিত্র ব্রত বা কর্তব্য আবদ্ধ হয়। বিচ্ছেদের আশঙ্কা মন্ত্রোচ্চারণের 
পঙ্দে সঙ্গেই চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়া! যায়| বিবাহের এই 
বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী-স্ত্রীর ভিতর প্রস্ফুটিত হইয়া 
উঠে একটি দিব্য ভাবজগৎ। ব্রতধারণ করিয়া উভয়ে তখন সেই পরম 
লক্ষ্য বা আদর্শের দিকেই প্রধাবিত হয়। 


১৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রাশ্রীঠাকুর 


25522 
উপযোগীবোধে প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে মদীয় সতীর্থ শ্রীমৎ ব্বামী সিদ্ধানন্দ 
সরদ্ঘতীবিরচিত"বিবাহ-বাপসরে” শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধত করিয়! দিলাম: 
আজি এ পুণা মধুব বাসরে হে প্রিষ বন্ধু তোমার ঠাই । 
সংসার-পথ-যাত্রাব পথে ছু"ট কথা আমি বলিতে চাই ॥ 
বিবাহ-ব।সরে সার| দেশ জুড়ে প্রীতি-উপহার দেওয়ার বীতি। 
সেই রীতি ম্মরি প্রথমেই তোমা জানাই আমার ন্েহ ও প্রীতি ॥ 
লহ ন্সেহাশিস্‌ তরুণ যাত্রি! কুস্থমিত হোক্‌ তোমার পথ। 
ঘর রবে কর্মমুখর চলুক তোমার জীবন-রথ ॥ 
জ্ঞান ও প্রেমের মধুর মিলনে মধুময় হোক্‌ জীবন তব। 
ভাবশতদল উঠুক ফুটিয়া মানস-সরসে নিতুই নব ॥ 
আজি এ পুণ্য স্থশ্তভ লগনে অজ্ঞ/ত এক জীবন-ধার]। 
তোমার জীবনে মপিযা জীবন হল আজি হাষ আপনহার। ॥ 
আপন করিয়া লইযা! তাহারে একপ্রাণ হয়ে ছুটিয়! যাও । 
অসীম প্রেমের সিন্ধুর পানে কলকল্লোলে নিষত ধ।ও ॥ 
তোমাদের ছু'টি জীবনে ধাধিল মধুর প্রেমের মিলন-রাখী । 
তোমার হৃদয়ে তাহার হৃদয়, তোমার আাথিতে তাহার আখি ॥ 
তার মাঝে তুমি দেখ গৌরীরে, মেজন দেখুক তোমাতে শিব । 
শিব-শক্তির মিলন দেখিয়। তৃপ্ত হউক জগত-জীব ॥ 
কামের মিলন নহে তোমাদের, প্রেমের মিলন সফল হোক্‌। 
তোমাদের শুভ মিলনের ফলে নন্দিত হোক্‌ সকল লোক ॥ 
অগ্নি সাক্ষী করিযা আজিকে পড়িলে যে বেদমন্ত্রয়। 
জীবন ভরিয়া স্মৃতির ফলকে তাহা যেন সদ! উজল রয় ॥ 
“সংসার-পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময়” কবির বাণী। 
চল সেই পথে তরুণ যাত্রি! প্রবীণ-দেশন। সতত মানি? ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রশ্রীঠ/কুর ১৫ 


সসার নহে ভোগের ক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র এ ষে গো হায়! 
অবিকম্পিত চিত্তে বহিতে হইবে ইহার বিষম দায় ॥ 

শত দিকে আছে শত আহ্বান, করণীয় আছে শত ও শত । 
মিলিয়া মিশিয়া সাধিতে হইবে জীবনেতে মহা সেবার ব্রত ॥ 
প্রাণ ভরে কর জগতের সেব৷ পরহিতে নিজে বিলায়ে দাও । 
অঞ্জলি ভরি” সংসার-বিষ আপন কগে তুলিয়া! নাও। 
এতদিন তুমি ছিলে অপূর্ণ, পূর্ণ আজিকে হইল ভাই । 
অদ্ধাঙ্গিণী-রূপে বণিতা শাস্ত্রে ধর্মপত্বী তাই ॥ 
সহধমিণী সহকম্িণী সেবিকা প্রেমিকা সখী ও জাদ্বা"। 

শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের পাশে শান্ত শীতল তরুর ছায়া॥ 
পরস্পরের ভাববিনিময়ে পূর্ণ হউক উভের প্রাণ। 

পরস্পরের ক মথিয়া উঠক একই মহিমাগান । 

ব্রহুচারা ব্রতচারিণী তোমরা তোমাদের প্রাণ পরের তরে । 
তোমাদের শুভ মিলনে দেবতা নামিয়। আহ্বন মাটির ঘরে ॥ 
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে করিও তোম্রা পরাণ পণ। 
৬গবৎন্েহ-আশিস্-ধারায় শরিয়া লই? পরাণ-মন ॥ 
ব্যবহারে হও কুস্থমকে।মল কর্মে কঠোর বজপ্রায় | 
তোমাদের পাশে আসি যেন সবে পরাণে বিমল শাস্তি পায় ॥ 
হাদয় হইতে নিঃহত হোক্‌ শ্রদ্ধা সহ ও প্রীতির ধারা । 
গৃহ-সংসার-সমাজ-ন্বদেশ-সেবায় হও গো! আপনহার। ॥ 
গণদেবতার হোক্‌ জাগরণ, শৌধ্য ন[মুক ধরণীতলে। 

শ্রী ও বিদ্যা আস্থৃক ন[মিয়া, ভাস্ুক জগৎ প্রেমের জলে ॥ 
মুর্ত হউক শান্তি ও গ্রীতি তোমাদের শুভ পরশ লভি। 

হর্ষে গাহুক কন্বুকণ্ঠে মিলন-গীতিকা! প্রেমিক কবি । 


১৬ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর 





কি আর কহিব, পরমেশপদে বাঁচি তোমাদের আয়ু ও জয়। 
তাহার আশিসে ৫্োহার জীবন হউক পূর্ণ শান্তিময় ॥ 


দাম্পত্যজীবন অশান্তিময় এবং কলুধিত হয় কামের ছলনায় ও 
ইন্দিযের তাডনায়। অপরিহায্য কামকে ব্রত-নিষম-তপশ্যার দ্বারা 
ন্থনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে-_ ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি । ক্থনিয়ন্ত্রণের ফলে-_- 
সংযত বিহারের ফলে কামও প্রেমে ব্বপান্তরিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলিতেন “সংসার করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন । আগে শিক্ষা 
এবং সংযমের পরেই গাহস্থ্যধর্মের ব্যবস্থা ছিল। দে সমাজ নাই 
বলিয়াই দাম্পত্যজীবন এখন কলুষিত পশুজীবনে পরিণত-_তাই ঘরে 
ঘরে রোগ-শেক, অশান্তি-কলহের আবির্ভ/ব হইযাছে।” পারিবারিক 
জীবনে এত অশান্তির মূল কারণ কি, তাহা! শ্রীশ্রঠাকুর চোখে আঙ্গুল 
দিয়াই গৃহস্থদের দেখাইয়া গিয়াছেন। গাহ্স্থ্যাশ্রম যে অক্ষম-ছুর্বলের 
জন্য নহে, মনুসংহিতা শাস্ত্র গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৯ শ্লোকেও তাহার 
উল্লেখ আছে । যথা £-_ 

স সন্ধাধ্যঃ প্রযত্েন দ্বর্গমক্ষয়মিচ্ছত। । 

স্থথঞ্চেহেচ্ছতানিত্যং যোইধার্ষ্যো তুর্ববলেক্িয়েঃ ॥ 
“ধিনি পরকালে অক্ষয় ব্বর্গকামনা! এবং ইহকালে স্থখসস্তোগ করিতে 
ইচ্ছা করেন, তিনি অতি যত্বের সহিত গাহৃস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করিবেন। 
দুর্বধলেন্দত্রিয় হইলে অথবা ইন্দ্রিয়গণ স্বসংযত না থাকিলে এই পবিত্র 
গৃহস্থাশ্রমধর্ম প্রতিপালন করা যায় না।” 

গৃহস্থধর্পালন মুখের কথা নহে। এই আশ্রমের কর্তব্য এবং 
দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। দুর্ববলেন্দ্রিয ব্যক্তির পক্ষে বিবিধ কর্তব্যপূর্ণ 
ংসারাশ্রমের দায়িত্বপালন অসম্ভব। সংযতেক্দ্রিয় বীর না হইলে 


আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৭ 





সংসারীর কর্তব্যসম্পাদন সম্ভবপর নহে। গার্স্থ্যাশ্রম জ্ষ্ঠা্রম | 
মন্গুসংহিতাতে আছে £- 

যথা বাধুং সমা শ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ | 

তথা গৃহস্থমা শ্রিত্য বর্তৃস্তে সর্ঘ আশ্রমাঃ ॥ 

য্মাৎ ভ্রযোইপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনালেন চান্বহম্‌। 

গৃহস্থেনৈব ধার্যযস্তে তন্মাজ্ঞো্ঠাশ্রমে। গৃহ ॥ 

৩৯৭ ৭৮ শ্লোক 
_“যেমন প্রাণব।সুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় জীবিত রহিয়াছে, 
সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই অপরাপর আশ্র্ষবাসিগণ জীবনধারণ 
করিতেছেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং ভিক্ষু-: এই তিন আশ্রমীই 
গৃহস্থের দ্বারা প্রতিপালিত। স্থতরাং গৃহস্থাশ্রম সাঁচল আশ্রম অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ।৮ ূ 
শ্রেষ্ঠ যেমন, তেমনি এই আশ্রমের কর্তব্যও গুরুতর । ব্ষিগণ, 

পিতৃগণ, দেব্গণ, ভূতগণ এবং অতিথিসকল-_ ইহারা! সকলেই 
গৃহস্থের উপর প্রত্যাশী। অতএব ইহাদিগের প্রতি বক্ষ্যমাণ 
কর্তব্যসকল সম্পাদন করাই জ্ঞানবান্‌ গৃহস্থের উচিত। ্বাধ্যায়দ্বার। 
খধিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে, হোমদ্বার। দেবগণের, শ্রাদ্ধদ্ধার 
পিতৃগণের অন্গদ্বারা মন্ুয্গণের এবং বলিপ্রদত্ত অন্নাদির ছারা 
পশ্তপক্ষ্যার্দি জীবগণের যথাবিধি তৃপ্তিসাধন করিবে_ইহাই শাস্ত্রীয় 
বিধি । গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন এই পঞ্চমহাষজ্জের অনুষ্ঠান অবশ্ঠ 
কর্তব্য। কেন না পঞ্চস্থনাজনিত পাপ প্রত্যহই অন্ুঠিত হইতেছে । 
গৃহস্থের প|চটি নুন অর্থাৎ প্রাণিবস্থান আছে? যথা--চুল্লী (উন), প্রেষণী 
(জতা বা শিল-নোড়া ), উপস্কর (ঝাটা), কগুনী (উদৃখল-মুষল ) 
এবং উদকুস্ত বা জলাধার কলস। এই পাচটিকে শ্বকার্ধ্যে নিধুক্ত 
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র!খিলে প্র।ণিথিংস! হয়। এই পাপ হইতে নিষ্কতিলাভের জন্য গৃহীদের 
প্রতি পঞ্চমহাযজ্জের বিধান দেয়া হইয়াছে । এই সব শাস্ত্রীয় বিধি 
অপ[লনজনিত প্রত্যবায় গৃহস্থদেব অবশ্যই ভোগ কবিতে হয়। 
শ্রীমপ্ভাগবতে দেখিতে পাই যুধিষ্ঠিব নারদের নিকট গাহস্থ্াধন্ম সম্পর্কে 

উপদেশ প্রার্থন। কবিযাছিলেন। প্রতুযুক্তরে নারদ গাহস্থ্যবশ্ম সম্পর্কে বনু 
মূল্যবান্‌ উপদেশ প্রদান কবিয়ছিলেন। তন্মধ্য হইতে বিশেষ কষেকটি 
উপদেশঙ্সোক নিয়ে উদ্ধত কবিতেছি । যথা £-- 

য[বদথমুপাসীনো দেহে গেছে চ পণ্ডিত £। 

বিরক্তে রক্তবন্তত্র হুলোকে নরভাঁং ন্তসেং ॥ ৭১৪1৫ 

যাবস্িযেত জঠবং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনামূ। 

অধিকং যোইঙিমন্েত স স্তেনো দণ্ডমহতি ॥ ৭1১31৮ 

ত্রিবর্গ, নাতিকৃচ্ছে ণ ৩জেত গৃহমেধ্যপি। 

যথাদেশং ঘখ|কাল” যাবদ্বৈবোপপাদিতম্‌ ॥ ৭1১৪।১০ 

আশ্বাঘান্তে২প্পায়ি৬্যঃ কামান্‌ সংবিভজেদ্‌ যথ।। 

অপ্যেকামাত্মনে দার।ং নুণাং স্বত্ব গ্রহে! যতঃ ॥ ৭1১৪।১১ 

সিদ্বৈষজ্ঞ[বশিষ্টাতৈঃ কল্পষেদ বৃ্তিমাতবনঃ | 

শেষে স্বত্বং ত্যজন্‌ প্রাজ্ঞ: পদবীং মহতামিয়াৎ ॥ ৭১৪১৪ 

“পগ্ডতব্যক্তি যাবন্মাত্র প্রয়োজন তাবন্সাত্র অর্থেব সেব। করতঃ 

দেহে ও গেছে, অন্তরে বিবন্ত এবং বাহিবে অন্রক্তের ন্যায় থাকিয়। 
লোকসমাজে পুরুষকার আবিষ্কার করিবে । যাবখ্পরিমিত ধনাদিতে 
উদর পুরণ হয়, দেহিগণের তাবৎপরিমিত দ্রব্যেই স্বত্ব, তাহার অধিকে 
নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া যে মনে করে, সে দণ্ড পাইবাব যোগ্য । 
গৃহন্থব্যক্তি অতিশয আয়াসে ভ্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কামের ) সেব। করিবে 
লা। ঘযেঘেশে যে কালে টবাধীন যাহ! লাভ হয়, তাহারই সেব। 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৪৯ 





করিবে । কুকুর, পতিত এবং চগ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে যথাযোগ্য 
তাহাদের ভোগ্যবস্ত বিভাগ করিয়া দিবে। যে নিজের ভাব্যাতে এ 
আমারই ভোগ্য, এই স্বত্বজ্ঞান আছে, সেই একমাত্র ভাষ্যাকেও অতিথি 
উপস্থিত হইলে, নিজের শু্দষ। না কবাইয়' অতিথি-পরিচর্ধ্যার নিমিত্ত 
নিয়োগ করিতে হয়। হে রাজন্! গৃহস্থ দৈবলবধ অর্থ দ্বাব! পঞ্চযক্ঞ 
নির্বাহ করিবে এবং পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অর্থ দ্বারা আপনাব জীবিকা নির্ব্ধাহ 
কবিবে, এইরূপে জীবিকা সম্পাদন করিষ! শেষ বিষয়ে যে পুরুষ স্ব 
পরিত্যাগ করেন, তিনি প্রাজ্ঞ এবং তিনি নিবৃতিমার্গেক্ধ পথিক মহাজনেৰ 
পদবী প্রাপ্ত হয়েন।” 

মহাভারতাদ্দি পুরাণগ্রন্থে এবং মন্ুসংহিতাদি স্্বতি গন্থে গুহস্থদেব 
কর্তব্যসম্পর্কে এইরূপ বিস্তারিত আলোচনা অনেক্ক স্থলেই আছে। 
আমরা প্রত্যেক গৃহীকে মহাভারতের অন্ুশ(সনপর্ধের্‌ চতুরধিকশততম 
অধ্যাষটি ভাল করিঘা পাঠ কবিযা দেখিতে অনুরোধ করি । 

বান্তবিকই আদর্শ গৃহস্থ ধর্মপালন সহজ কথ। নহে । আদর্শ গৃহীব 
ধর্পপালন অতীব কঠিন। সংযত তপস্বী অনাসক্ত গৃহী ব্যতীত এই ধর্ম 
যথাযথভাবে পালন কর]1 সম্ভব নহে। গৃহী বলিয়া কেবল গৌরব 
অন্তভব করিলেই চলিবে না। স্থখভোগে তো গৃহীর অধিকার আছেই 
_এই ধারণা পোষণ করিয়া ত্যাগধর্মটা কেবল সন্গ্যাসীদের স্বন্ধেই 
চাপাইয়। নিশ্চিন্ত হওয়া আদর্শগৃহীর লক্ষণ নহে। স্বামীব্ত্রীর সম্বন্ধ 
নিত্য কি না অর্থাৎ পরকাল-পরলোকেও ভোগ-স্থখের অট্রট ব্যবস্থা 
থাকিবে কি না_এই মনোভাব লইয। জনৈক গৃহীর প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীশ্রঠাকুর কিরূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন, গৃহীদের তাহা ম্মবণ করিতে 
অনুরোধ করি। গৃহীদের যেমন স্বখভোগের ব্যবস্থা আছে, তেমনি 
কঠোর কর্তব্যও তাহাদের উপর ন্থন্ত। সেই কর্তব্যের কথাও 
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তাহাদিগকে ম্মরণ করিয়। চলিতে হুইবে। বিবাহ করিয়া সন্তানের 
জনক হওয়াকেই আদর্শ গৃহী বলে না। কেবল ইন্দরিয়স্খভোগ 
করাই আদর্শগহীর ধর্ম নহে। গৃহীর সমগ্র জীবন পরেব জন্য 
উৎসগীকৃত। তাহার সমগ্র জীবন একটি বিবাট যজ্ঞবিশেষ । যজ্ঞ, 
দান এবং তগস্তা আদর্শগৃহীরও ধর্ম॥। পরের স্খ-পবেব শান্তি 
উৎপাদন করিয়া চলাই সেবাধ্মী গৃহস্থের লক্ষণ। সাম্যবাদেব কথ 
বিদেশ হইতে আমদানী কবিষা জনসাধাবণকে আমর! বিভ্রান্ত কবি 
এবং শাস্ত্রের অজ্ঞতার স্বযোগ লইয়! তাহাদিগকে আমর! সমাজ- 
ব্যবস্থাপকদের উপব বিতৃষ্ণ এবং ক্ষুব্ধ করিয়া তুলি। পরিবার এব" 
মাজের প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্যের কথা তো আমাদেব শাস্ত্রে উল্লিখিত 
আছেই, এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষীদেব প্রতিও কর্তব্যেব নির্দেশ 
আছে। নিজেব জন্য স্বল্পমাত্র রাখিয়া পরকে সব বিলাইয়া দিবা 
মনোবৃত্তি অর্থাৎ স্বার্থ ত্যাগের প্রেবণা আমরা শান্তর হইতেই লাভ 
করি। খাছ্য এবং খন সমভাবে বিভাগ এবং বণ্টনের ব্যবস্থা - 
আমাদের শাস্ত্রে পবিষ্কারভাবে উল্লিখিত আছে। সেই মহান 
কর্তব্য ভূলিয়া কর্তব্যসম্পাদনে ক্রটি করিয়া যাহারা সমাজে গৃহীরূপে 
অবস্থিত, তাহাবা সমাজেব মিত্র নহে, ববঞ্চ তাহারাই সমাজের ঘোরতর 
শক্র। যাহা হউক, গৃহধর্ষপালন সহজসাধ্য নয় বলিয়া বিবাহের 
দায়িত্ব গ্রহণ না কবিয়া স্থৃবিধাবাদী শ্েচ্ছাচারীর জীবনযাপনকে ও 
ঠাকুর আদর্শজীবন বলেন নাই। গৃহস্ব-জীবন-_স্থবক্ষিত দুর্গবিশেব 
দুর্গে বাসয়। যুদ্ধ কর! এবং যুদ্ধে জয়লাভ করা যেমন সহজ, তেমন 
ংসারাশ্রমে থাকিয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আদর্শগ্রহা 
হওয়া সম্ভবপর | শ্রশ্ীঠাকুর তাই এক গৃহীভক্তকে লক্ষ্য করিষা। 
লিখিয়াছেন - “বরঞ্চ বিবাহ করিয়া ভুমি য্দি একজন আদর্শ গৃহঃ 
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ইইতে পার, তবে জগতের বন উপকাব হইবে। বক্তৃতা অপেক্ষা 
কায্যে দেখাইতে পারিলে জগতেব স্থায়ী উপকার হয়। সে আদশ 
অন্ততঃ দশজনের ডিতব প্রবেশ না কবিবা পাবে ন।। আব এক্ষণে 
সমাজে আদর্শ গৃহস্থেব বিশেষ প্রযেজন হইয়াছে ।” বিবাহ না 
কবিষ! ব্যত্চাবার জীবন যাপন কব। অপেক্গ। বিখাহিত জীবন যাপনকে 
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান কাবয! শিয়াছেন। আদর্শ গৃহীরূপে 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয। আবও দ্শজনকে সে আদর্শে অন্রপ্রাণিত 
স্বিযা তুলিতেই ঠাকুব তীহাব গৃহস্থ শিশ্ভক্তৎবৃন্ধূ্ক উপদেশ প্রদান 
কবিয়াছেন। আদর্শ গাহস্থ্যধর্ম প্রতিপালন যে কত ফ্লিঠিন তাহা ঠাকুব 
জানিতেন। জানিয়া শুনিয়ই তিনি গৃহীদেব তত্দিন্য়ে উদ্ব,দ্ধ কবিষা 
শিপ্াছেন | এক নৃতন স"সাব গৃহস্থকে সস।ব রী হইয! পড়িতে 
দেখিয়। শ্রীশ্রীগাকৃব আশ্বাসবাণী প্রন করিতেছেন--্বৎস। সংলারা শ্রম 
কঠোর এবং ভীষণতর জানি, তথাপি স'সাবাশ্রমই জীবের উন্নতিৰ 
সেপান। সংসার-পরীক্ষায় উতীর্ণ ন। হইলে মা! সন্তানকে কে।লে 
লন না। মায়ারাজ্যেব নামই সংসাব। কোথায গিয়া তুমি মায়া 
অতিক্রম করিবে? মায়ের শবণাগত হইয়া সংসার-আগুনে পুভিতে 
থাক, মা-ই রাস্তা খুলিয়া দ্রিবেন। মযের চব্রণে সর্বন্ব সমর্পণ 
করিম! তাহার নাম লইয়া তাহাবই সংসারে কাজ কর। রোগে, 
শোকে, ছুঃখে, বিপদে, সম্পদে যেমন রাখেন, তাহাতে সন্তুষ্ট 
থাকিতে অভ্যাস কর। ভগবান্‌ সংসাবের যখ্য দিয়াই আধ্যাম্মিক 
রাজ্যের রাস্তা বানাইয়াছেন। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যে না আছে 
তাহা নহে, কিন্ত ইহাই হইল সাধারণ বিধি। অর্থাৎ সংসারাকে 
ভয়ে সংসার হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না। তীব্র বৈরাগ্য খাহার 
আসে, তাহাব কাছে সাংসারিক কর্তব্য অবশ্য তুচ্ছ হইয়া পড়ে, 
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যেমন বৃদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি ; কিস্তু সেই পরাবৈরাগ্য কয়জনেরই 
বা আসে? সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতেই ক্রমশঃ গৃহীর চিত্ত 
ভগবদভিমুখী হইয়। উঠে। সংসারের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
বাস্ত। তৈরী হয। গৃহীর পক্ষে সংসারধর্ম পালন করিয়াই সংসারের 
উর্দে উঠিতে হইবে । আর ঠিক ঠিক ভাবে গাহস্থ্যধর্ম প্রতিপালন 
করিলে পরিণত বয়সে আপনি বৈরাগ্য না আসিরাই পারিবে না। 
কবি কালিদাসকৃত রঘুবংশের প্রথম সর্গের অষ্টম শ্লোকে এই স্বাভাবিক 
পরিণতির কথ স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়/ছে-__ 
শৈশবেইভ্যস্তবিষ্।নাং যৌবনে ব্ষয়ৈষিণাম্‌। 
বাদ্ধক্যে মুনিবৃভতীনাং যোগেনান্তে তন্ত্যজাম্‌॥ 

_-তীহারা । রঘুবংশীয় রাজন্যবর্গ ) শৈশবকলে বি্াভ্যাস, যৌবনকালে 
বিষয়সন্তে।গ এবং বৃদ্ধকালে মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ধবক অন্তকালে যোগবলে 
অর্থাৎ পরমাঘ্মচিন্তায় দেহত্যাগ করিতেন” এই ছিল ভারতবর্ষেব 
আদর্শগৃহীর লক্ষণ। সংসারের খুটিনাটি কর্তব্য নিখুঁতভাবে 
প্রতিপালন করিযাও অন্তিমে সঙ্জনে ভগবানের নাম ম্মরণ করিতে 
করিতে আদর্শগৃহী করিতেন দেহত্যগ। বিশেষভাবে যোগানুষ্ঠান- 
পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া৪ কেবলমাত্র সাংসারিক কর্তব্য যথাযথ- 
ভাবে প্রতিপালন করিয়া বিবিক্ত যোগিদের ন্যায় আদরশশগৃহী মৃত্যুর 
ক্ষণকাল অবগত হইয়! পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে প্রস্তত 
হইবার সঠিক নির্দেশ দিতে পারিতেন। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী যে 
অবস্থা আসে তাহ।ই সর্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। গাহ্‌স্থ্যধর্ম গ্রতিপালনের 
পর সংসারধর্মে স্বভাবত;ই একটা বিরাগ জন্মে। তখন বানপ্রস্ 
অবলম্বনের বিধান। কিন্তু কর্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া জোর করিয় 
অসময়ে এই বিধান হষ্টি করিলে তাহাতে কোন কল্যাণ সাধিত হয় না৷ 
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ংসারকে যে ভয় করে, সে তো কাপুরুষ । শ্রীশ্রীঠাকুর পুরুষের 
ভিতর এই কাপুরুষত্বকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। পুরুষের 
ভিতর থাকা চাই পুরুষত্ব । সংস|রভয়ে ভীত এক গৃহস্থ ভক্তকে 
উদ্বদ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা__“মায়ের 
ংসার দিয়াই মায়ের কোলে উঠিতে হইবে। ন্বৃতরাং ইহা না 
ভূলিয়া জীবন-পথ বাহিয়া চলিয়। যাও, শুধু ভয় পাইলে চলিবে 
কেন? নারীমাত্রেই একাধারে মা ও মাক্সী। তোমার সাধনায় 
ময়ের আবির্তাবও হইতে পারে কিম্বা মার়ীর বিকাশ পূর্ণমাত্রাং 
হইতে পারে। যাহা চাও সেই প্রকাব সাধনার দরকার ।” এই 
অমূল্য উপদেশের ভিতর নিগুঢ় তাতৎপয্য রহিয়াছে । গৃহী স্ত্রীকে 
ভোগবতীরূপেও পাইতে পারে, আবার ইচ্ছা! করিলে ভগবতীরূপেও 
সন্দর্শন করিতে পারে । পুরুষের ইচ্ছানুযায়ীই সেবাপরায়ণ। প্রক্কতি 
ইন্ধন যোগায। প্রকৃতির যাবতীয় প্রচেষ্টা পরার্থে অর্থাৎ পুরুষের 
জন্য । পুরুষের কামনা-বাসন। শুস্ক পবিত্র হুইলে প্ররুতির ভিতর 
অশুদ্ধ বাসনার স্পন্দন আপনিই স্তব্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতি তথন 
পরম প্রকৃতিরূপে রূপান্তরিত হন। হর-পার্বতীর দিব্য কৈলাসলীল৷ 
এই মন্ত্যকুমিতেই তখন অবতরণ করে। পুরুষের ইচ্ছাই প্রর্কৃতিব 
রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তর "আসে তপস্ত/র ভিতর দিয়াই ॥ 
পার্বতী রূপযৌবন দিয় মৃহাদেবকে যখন ভূলাইতে চাহিয়াছিলেন, 
তখন তিনি পতিকে সঙ্থ্ট করিতে পারেন নাই। কুমারসম্ভবে 
অমরকবি কালিদম নিয়োক্ত শ্লোকে তাহা স্থন্দরভাবে ফুটইয়] 
তুলিয়াছেন__ 

তথ সমক্ষং দহতা৷ মনোভবং, 
পিনাকিনা ভন্নমনে।রথা সতী । 
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নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী, 
প্রিয়েমু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ 
- পঞ্চম সর্গ, প্রথম শ্লোক | 
--“মহাদেব সেইরূপে পার্চতীর সমক্ষে মদনকে ভম্মসাৎ করাতে 
ইাহার মনোরথ ভঙ্গ হইলঃ তখন তিনি মনে মনে আপনার সৌন্দয্যের 
নিন্দ। করিতে লাগিলেন । যেহেতু প্রিয়তমের প্রীতিভাজন না হইলে 
"সই সৌন্দধ্যের কোন ফল নাই ।” 
পার্বতী তখন বপকে সফল করিবার জন্য অন্ত পন্থা, অবলম্বন, 
করিলেন। তাহ! আর কিছুই নহে, ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তপন্থ্া+ 
লংযমের পথ । 





উজ ইত ড ওত 


ইয়েষ সা কর্ত,মবন্ধ্যরূপতাং 
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্বন: | 
অবাপ্যতে বা! কথমন্তথা দ্বয়ং, 
তথাবিধৎ প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ 
_ পঞ্চম সর্গ, দ্বিতীয শ্লোক। 
--তখন তিনি তপশ্তার দ্বারা সমাধি অবলম্বনে স্বীয রূপ সফল 
করিবার ইচ্ছা! করিলেন । তাহ। তহার পক্ষে উচিত কায্যই হইয়াছিল। 
যেহেতু তপস্তা। না করিলেই-বা যাহার দ্বার। হরের অদ্ধঙ্গভাগিনী হইবেন, 
সেইন্ধপ প্রেম এবং যে পতির বনিতা হইলে বিধবা হইতে হয় না সেইরূপ 
ত্বামী কিরূপে লাভ করিতে পারিবেন? 
রূপকে সফগ করিতে আজকাল যেরূপ বিবিধ বিলাস-প্রসাধন-দ্রব্যের 
প্রয়োজন হয়, পূর্বে সেইব্ধপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন প্রশংসনীয় ছিল না। 
মে, তপস্তার অনলে কাম বিদগ্ধ হইলে যে সৌন্দয্যের দীপ্তি দেহে 
ফুটিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট সৌন্দয্যের তুলনা চলে ? 
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শস্মশর। আপ || এসপি 


হিন্দুনাবী পতিকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। বাম্তবিকই শিবকে 
সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপশ্ত/রই প্রযষেজন। “যাহা চাও সেই প্রকার 
সাধনার দরকার” শ্রীস্রীঠাকুরের এই উপদেশের ভিতর সেই গভীর 
তাৎপব্যই নিহিত অর্থাৎ পুঞ্ঘ নারীকে যে গাবে আকাজ্৯। করিবে, 
নারা তাহার সম্মুখে সেই ভাবেহ ফুটিয়া উঠিখে। পক্ষের মনোরঞ্রন 
নার।র স্বাভাবিক গুণ। কাজেই নারীকে আদর্শ নাগীৰপে গঠন করিয়া! 
তুলিতে হখলে পুরুষেরও অনেকখানি সংযম এবং পাখনাব দরকার । 
এহ দিব্য সাবন।র ফলেই শ্রীর মক তাহার সহধক্ষিদ্রীে পবম প্রক্কৃতি 
সরদারূপে লাশ কারখাছিলেন । এহ স্বগীয় ভাল্াস। বা প্রেমের 
বলেই শ্রশ্বঞাডরও তাহার সহধন্মিণী রা মনোময়া 
দেখাযৃ্িতে লাভ করিতে পারিযাছিলেন। পৌকুষ না থাকিলে এইরূপ 
সাধনাঘ সিদ্ধিল/ঙ অসম্ভব। ভাঁত না হইয়া প্রাণে বলসধয়পূর্ববক 
যমেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়! প্রকৃতির রূপান্তর ঘট ইয়া আদর্শ- 
গৃহীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতেই গৃহীশিশ্তগণকে শ্রীশ্রীঠাকুব উপদেশ 
প্রদান কবিয। গিয়াছেন। 





তৃতীয় অধ্যায় 


অনেকের ধারণা, বিবাহ করিলেই বুঝি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ 
অবরুদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহ করাকে অনেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 
শ্রীশ্রঠাকুরও এই ধারণার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
যথ।__“ষথাশান্মতে বিবাহ করিয়া গাহস্থাধর্ম পালন করিয়াও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যাইতে পারে । আর শ্রীভগবান্‌ যাহাকে 
শ্রচরণে টানিবেন, সংসার কখনও তাহাকে ব।ধিয় রাখিতে পারে না। 
গৃহস্থা্রমেও বিধি-নিষেধ আছে, ব্ণাশ্রমধর্ম আছে । তাহার ব্যভিচার 
করিলে গৃহস্থধর্ণও কলুষিত হয়। যাহা হউক ভগবানে নির্ভর করিয়া 
চলিও, তিনিই সবঠিক করিয়া দিবেন” সংযতভাবে সংসার-জীবন 
যাপন করির়াও অধ্যায্ম-উন্নতি লাভ করা যায়, অসংযম-ব্যভিচারের 
ফলে গৃহস্থধর্মও কলুষিত হয়__ ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম । 
নতুবা গাহ্‌স্থ্যধর্ম আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী নহে। সংযমই গাহস্থ্ 
ধর্মের মূল কথা । নববিবাহিত এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া! শ্রীশ্রীঠাকুর 
লিখিয়াছেন-_-“বিবাহিত জীবন বা গাহস্থ্যধর্ম শ্রেচ্ছচাবীর * নহে। 
গৃহস্থ হইযাই পূর্ণ সংযম শিক্ষা করিতে হইবে, আদর্শ গৃহী হইতে হইবে। 
কিছুদিন দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচধ্য পালন কর। উভয়ের দেহের পূর্ণ পরিণতি বা 
পরিপুষ্টি না হওয়! পথ্যন্ত ব্রহ্মচর্যয পালন করা কর্তব্য। উতয়কে উক্ত 
ভাবে ভাই-ভগিনীর মত থাকিতে হইবে ; উভয়কে ভক্তের ন্যায় গুরু- 
ভগবানের ভজন-সাধনা ও প্রার্থনাদি করিতে হইবে । ভোগ-ইয়ারকি 
না দিয়া পবিজ্রভাবে উভয়ে ধর্পালন করিবে । যেন মনে কোনরূপ 
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কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার না হয়। পরম্পবের সাহায্যে সন্তানসেবা, জীবসেবা, 
জগৎসেবার উপযোগী দেহ-মন গন করিতে হইবে ।” পূর্বে সমাজে 
গৌরীদানের ব্যবস্থা ছিল। কাজেই বিবাহিত-জীবনেও কিছুকাল 
সংযতভাবে স্বামী-্ত্রীকে জীবনযাপন করিতে হইত। স্বামী-্ত্রী উভয়ের 
দেহের পূর্ণ পরিণতি বা পরিপুষ্টি না হওয়া পথ্যন্ত উভয়কেই শাস্ত্রীয় বিধানে 
সংযত-ত্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু বর্তমান কালআোত 
সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দিকে প্রবাহিত। কাজেই সংযমের প্রশ্ন কোন 
সময়ে বা কোন কালেই উখাপিত হয় ন।। গৃহস্থ হইয়াই 'পূর্ণসংযম 
শিক্ষা করিতে হইবে'- এই কথ আর এখন মোটেই গ্রাহ্থের বিষয় 
নহে। কেবল সন্তান-সন্ততিস্থটটিই এখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ । স্ুসন্থান 
সষ্টির দায়িত্ব বহন করিতে গেলেই ত্যাগন্সংযয্জের প্রশ্ন আগিয়া পড়ে। 
স্রতরাঁং এই দ্িকে আর মাথ। ঘামায় কে? 

বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী কিভাবে চলিবে, এ সম্পর্কেও শ্রীশ্রীঠাকুর 
এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া স্থন্দর কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 
যথা__“উভয়ের স্ত্ীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয। 
গেলে উত্তেজন! ব| কামের ভাব চলিয়া যাইবে। প্রকৃত প্রেম জন্মিলে 
ঘৃণ্য কাম আপন! হইতে চলিয়া যায়। এতদর্থে উভয়ে একসঙ্গে 
ভগবহুপাসন প্রার্থনাদি করিবে । উভয়ে একত্রে ভক্ত ও ভগবানের 
লীলাকাহিনী আলোচনা করিবে । যেন কাহারও মনে কোনপ্রকার 
অপবিভ্র ভাবের উদ্রেক না হয়। প্রথম প্রথম হইলেও পরে অশান্তি 
বা উদ্বেগ চলিয়া যাইবে । নতুবা দুরে দূরে থাকিলে সহজেই সংযমের 
বাধ ভাঙ্গিয়া যাইবে । উভয়ে সংযত হইয়া ভক্তের মত জীবনযাপন 
করিতে পারিলে দাম্পত্যজীবন মধুময় হয়। আদর্শ-গৃহস্থ হইয়া সংসার- 
সমাজের প্রভৃত উপকার সাধন কর! যায়।” স্ত্রী হইতে কেবল দূরে 
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থাকিলেই সংযমী হওয়া যায় না। আসলকথা ভগবছুপাসন। বা প্রার্থনা 
ঘার|ই ক্রমশঃ চিত্তের কামভাব দূরীভূত হয়। এইজগ্ঠই স্ত্রীকে ভয় না 
করিয়।, সর্বণাশের হেতু মনে না করিয়া চিত্তে পবিত্র ভাব আনয়ন্জন্ত 
সম্মিলিত ভগবদুপাঁনার একান্ত গ্রযোজন। দাম্পত্যজীবনে অন্যান্থ 
প্রাত্যহিক কর্তব্যের সঙ্গে উপাসনার ব্যপন্বা থাক[ও আবশ্তক। ভাগবত- 
ধর্ম আলে/চনায় এবং উপাসনায় মনের গতি ভগবদরভিমুখে ধাবিত হইয়া 
থ|কে। দুঃখের বিষষ, পারিবারিক জীবনে একান্ত গুয়োজণীঘ এই 
ব্ষরটর এতি এক্ষণে সমাজের কাহারও তেমন সঙ্জাগ দৃষ্টি নাই। 
বিধিনিষেধ পালন কবিযা চলিলে গৃহস্থধর্ম পালন করিয়19 জীবনের চরম 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়া! যাধ, তাহার প্রমাণ_উপনিষদের ঝধিসম।জ | 
গারৃন্থধর্ম প্রতিপালন করিয়ও সমাজে তখন বনু ব্রহ্মজ্ঞ খষি স্থৃপ্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তৎকালীন গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞ খষির নিকট অনেক ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ সাধক 
শুদ্ধাবনতচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিতেন * গৃহে বসিয়াই শান্ত-সমাহিতচিত্তে 
তাহার। পরব্রক্মতত্বের অ|লে।চন|য় ব্যাপৃত থাকিতেন। উপনিষদে এই 
্রদ্মজ্ঞ গৃহমেধী বা গৃহস্থ-খষির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। গৃহস্থধর্মের 
কোন দোষ নাই, আসল গলদ হইল শিক্ষার | সংযমের অভাবই সামাজিক 
জীবনের অধ:পতনের মূল কারণ। 

আধ্যাম্মিক রাজ্যে খ্যাতনামা সিদ্ধ মহাম্মা শ্রীশ্রীভোলাগিরি 
মহারাজকে তাহার এক বিবাহিত গৃহস্থশিত্ত কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিল । 
তদুত্বরে ম্বামীজী যে উপদ্শে দিয়াছিলেন তাহা খুবই প্রাণস্পশশী এবং 
গৃহীদের পক্ষে উপযোগী বোধ করায় নিম্নে উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

প্রশ্ন £-বাবা ! ধর্মরাজ্যে উন্নত হইব।র সহজ উপায় কি? আমবর। 
'ত বিবাহিত, ব্রদ্ষচধ্য পালন না করিলে নাকি ধর্মরাজ্যে উন্নতি হতেই 
পাবে না, তবে বাব! ! আমাদের গতি কি হবে ?* 
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উত্তর £-“কে বলেছে যে বিবাহিত জীবনে ধশ্ম হয় না? ব্রহ্ম 
বশিষ্টদেবের কত পুত্র ছিল জানিস? একশত। তীহার কি ধর্ম হয় 
নাই, তাহার কি জ্ঞান হয় নাই? যুধিষ্ঠিরকি ধন্মাআ্া ছিলেন না? 
নলরাজা কি অধাম্মিক ছিলেন? তবে তোদের এ আশঙ্কা কেন? 
বেটা! গারহস্থ্জীবনেই ধর্্মবজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করা যায়। 
গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । রাষ, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার 
পুরুষগণও গৃহস্থ ছিলেন । শাস্থানথযায়ী স্ত্রীসংসর্গ কর্‌লে ব্রহ্ষচধ্যের কোনও 
হানি হয় না। খতুকালে স্ত্রী-সংসর্গ করুলেও ব্রহ্ীর্দ্য অটুট থাকে । কিন্ত 
তোরা যদি অজ, কবুতর, বানব ইত্যাদি ঃপ্র/ণীব স্যাষ প্রত্যহই 
কামরিপুর সেবা কধিস্‌ তবে বুঝতে হবে তোদের ধর্মরাজ্যে উন্নত 
হবার ইচ্ছা আদৌ নেই, ও শুধু মুখে বলছিস্‌। পীশতরাজ সিংহ বংসরে 
একবার মাত্র কামরিপুর সেবা করে, দেখত কি তার সংযম! আর 
তোর! মনুষ্য হয়েও ইতর প্রাণীর ন্যায় ভোগে মত্ত হচ্ছিস্‌। বশিষ্ঠ, ব্যাস 
প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে গৃহস্থ-জীবন যাপন কবুলে এই পবিত্র 
গহস্থ্যাশমেই মুক্তিল[৬ সম্ভব হয়।” 

সকল মহপুরষের উপদেশেই এঁক্যের স্থুর প্রতিধ্বনিত। গাহস্থা- 
ধর্মের নিন্দা কেহই করেন নাই। কিন্তু আমল গলদ কোথায় তাহার 
ইঙ্গিত সকলেই করিয়। খিয়ছেন । শিক্ষা এবং সংযমের অভাবই যত 
অনিঙ্টের কারণ । শক্তিশালী জাতির অভ্াদ্রয়ে স্যমই একমাত্র প্রধান 
সহায় । সমাজে মাতৃশর্জিকে জাগ্রত করিতে হইলেও সংযখের প্রয়োজন। 
ব্যভিচাবী কোন দিন মাতৃশক্তির উদ্বোধন করিতে পারে না। বত 
গৃহী বিবাহিত-জীবনেও মহ।শক্ডির উদ্বোধন করিতে সমর্থ । শ্রীশ্রীঠাকুর 
চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক গহা-শিষ্কের জীবন গড়িয়া উঠক আদর্শ 
ব্রদ্ধঞজ গৃহস্থ খষির মত। স্ত্রা-পুত্রপরিবার সকলেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হউক। 
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গৃহস্থালী বা সংসার ধর্ম প্রতিপালনেব আদর্শের কথা উঠিলেই 
রপ্রীঠাকুব ১৩২৭ সালের আর্ধ্যদর্পণে প্রকাশিত “বৈদান্তিকের গৃহস্থালী" 
নীর্ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ পাঠ কবিতে সকল গৃহীভক্তকেই উপদেশ 
দিতেন। প্রবন্ধটি বড়ই মনোবম, আমেবিকায স্বামী রামতীর্থেব 
ইংর[জীতে দেওয়া বন্ত তাবই বঙ্গান্ষবাদ । উপযোগীবোধে উক্ত প্রবন্ধের 
অধিকাংশ স্থল নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 





সস 


বৈদান্তিকের গৃহস্থালী 


( গ্রথম পর্ব ) 


নবনাবীরূগী পবমাজ্মন্‌ ! 
আজকে যে কথা তুলব, তা নিষে আবও একদিন আমাদেব আলোচনা 
হয়েছে । কথাটা বড গ্ুরুতর--“বিবাহিত কোন ব্যক্তি ন্যায়তঃ সিদ্ধি- 
লাভের আকাজ্া কবৃতে পারে কি-না !” প্রসঙ্গও বড দীর্ঘ হবে, কাজেই 
এক বাত্রের বন্তৃতাব সব কথা শেষ হবে না। তবুও দেখা যাক আজকে 
আমবা কতদূর কবতে পারি। 

এখন, যা তোমাদেব সকলের পক্ষেই প্রয়োজন, বাম সেই প্রসঙ্গেরই 
অবতারণা কর্ছেন। 

প্রশ্ন এই-_বিবাহিত দম্পতি কিভাবে জীবনযাপন করলে তীদের 
বিবাহের পরিণামে ছুঃখ-শোক বা জালা-যন্ত্রণা ভোগ না কর্তে হয়। 
লোকে বলে “হে ভগবান! আমার ছুঃখ দূর কর । হে প্রভূ খুষ্ট ! আমার 
দুঃখ ঘুচাও । হে বুদ্ধ, হে কৃষ্ণ, আমার ছুঃখ দূর কর প্রত!” কিন্ত 
রাম তোমাদের বলছেন, মরণের পর তার। তোমাদের দুঃখ দর করবেন 
কি না, বলা যায় না । কিন্তু বেচে থাকৃতে থাকৃতেই কে তোমার দুঃখ 
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দুর করুবে? এই জীবনে স্বামী হচ্ছেন স্ত্রীর পক্ষে খুষ্ট আর স্বাও হবেন 
স্বমীর থুষ্ট; কিন্তু আসলে হচ্ছে কি না, স্বামীর কাছে স্ত্রী হলেন জুডাসের 
(995 1580010/--থুষ্টের অন্যতম শিল্ক-ইহার বিশ্বাসধাতকতায় খুষ্ট 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন) অবতার আর স্ত্রীর কাছে স্বামীও তাই । এধন কি 
করে এ গোল মিটানো-কি করেই ব। সকল দিকের সুব্যবস্থা কর। ? 

প্রত্যেক স্বামীকে এবং প্রতোক স্ত্রীকে ত্যাগধশ্ম আশ্রয় করুতে 
হবে। তোমর। জান, খৃষ্টানজগৎ খুইকে, ত্যাগের অবঙার বলে বিশ্বাস 
করে। তেমনি প্রত্যেক স্ত্রা যদি ত্য|গের জবস প্রতিমূত্তি হতে পারেন, 
তাহলে তার স্বামীকে তিনি ব|চাতে পারেন। একজন ত্যাগ কথাটার 
এমনি ছুরদৃ্ যে, ষে ত্যাগের নাম খেশে, তারই পা খেকে মাথ। পয্যন্ত 
শউবে ওঠে যেন। 

ত্যাগের নামে সকলেই ৬ঘ পার বটে, কচ্ছ আবার ত্যাগ না 
হলেও গৃহকে তোমার শ্বগে পরিণত করবার কল্পনাও অসম্ভব। 
ত্যাগ কথাটাকে লোকে কেন ব| খুবহ ভুল বোঝে! আর এ কথাটা 
বহু বক্তৃতায় এত ব্যবহার করা হযেছে যে, এখন এর খাটা অর্থটা 
ব্ষিতা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হযেছে। ত্যাগ বল্লে এবোঝায় 
ন| যে তোমাকে হিমালয়ের গার অরণ্যে যেতে বল! হচ্ছে; 
ত্যাগের অর্থ এমন নয় যে তোমাকে গ্ভাংটা হয়ে ফিরতে হবে বা 
খালি পায়ে খালি মাথায় বেড়াতে হবে। তার নাম ত্যাগ নয়। 
তাই যদি ত্যাগের অর্থ হতো, কাহলে বিবাহিত "ম্পতি কি করে 
ত্যাগী হতে পারত! তার" স্বামী-্ত্রীতে ঘর করৃছে, তাদের ঘর- 
বাড়ী আছে, জায়গা-জমি আছে-তাহলে আর তাদের ত্যাগী বলা 
যায়কি করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ত্যাগের চিত্র ত্বাকা হয়েছে, 
তাতে শিব আর পার্ধতী তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসে 
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রযেছেন, এই দেখান হয়েছে । লোকে ভাবে, হিন্দুরা বুঝি লোকজনের 
সংস্পর্শ ছেডে জঙ্গলে বসে থাকাকেই ত্যাগ বলে-সব ছেড়ে-ছুডে 
দেওয়া, সবকেই ঘ্বণা করা, এই বুঝি তাদের ত্যাগ, কিন্তু হিন্দু জানেন 
ত্য।গের অর্থ তা নয়। গাহ্স্থ্য-জীবনেও হিন্দুকে ত্যাগের মহিম। প্রচাব 
কবৃতে হয। বেদান্তের এই মহান্‌ সত্য এই ত্যাগের বিধান যদ্রি কেবল 
গটিকতক এমন লোকের জন্য হত, যাঁরা জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে, 
তাহলে তার সার্থকতা থাকৃত কোথায়? 

বিবাহিত ব্যক্তি কি করে এই ত্যাগধর্ম আচরণ করতে পারে? 
্বামী আরন্ত্রী যদি পরম্পবের আনন্দ বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখে, 
তাহলে এই মুহুর্তেই সকল সমস্তার মীমাংসা! হয়ে যায। শ্বামী 
আর স্ত্রী যদি পরস্পবের মুক্তিদাতা না হয়, তাহলে হাজার 
বাইবেলেও কাকুর কিছু করতে পারবে না। দেখনা কেন, 
লোকে যখন ধন্মসন্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে যায়, তখন তাদের সব 
জিনিস ত্যাগ করতে বলা হয়; তাদের ধন-জন, তন্থ-মন সকলই 
ভগবানের বলে ভাবতে বল! হয়; নিজেকে দেহ না ভেবে ব্রদ্ধে 
প্রতিষ্ঠিত হতে বল! হয়-এমনি কত কথাই তারা শোনে। 
ক্রিছু জ্ঞান তার পায় বটে, কিন্তু যখন তারা বাড়ী ফিরে তখন ' 
কি হয়? হযত তখন স্ত্রী এসে তাকে বল্লেন, ওগো শুনছ 
আমার একটা বারাণসী শাড়ী চাই-শ্বামী বল্লেন, হাতে ত 
এখন টাকা নাই,। একি অভিনয়? ছোট একটি ছেলে এসে 
হুযত বল্ছে, "বাবা, ও বাবা, এদিকে এস'! হায়রে হায়, আমার 
ছেলে, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, আমার বোন-_তারাই তো এই 
বল্ছে। সেই স্ত্রী-কন্যা, সেই ঘর-বাড়ী, ষেই পরিবার-পন্ধিজন__ 
মন্দিরে বসে ভগবানকে তাদের লম্প্ণ করে দেওয়া হয়েছিল; আর 
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যেই ঘবে এসে পা পড়ল, অমনি ৬গবানেব কাছ থেকে তাদের 
ফিরিয়ে নেওযা হল- চারদিক থেকে “আমার” “আমার” রব 
উঠল - তখন আর ভগবানেব নাম নাই। সেই যে এক মুহুর্তের 
ভাবের ঘেরে মন বলে উঠেছিল, “হে ভগবান! আমি তোমারই-_ 
আমি তোমারই, আমার সবই তোমার_-আমার সব তোমায়! 
দিলাম।” - স্ত্রী-পুল্রের মুখ যখন চোখে পড়ল তখন কোথায় গেল সেই 
ভাবের ঢেউ। 

স্পষ্টই দেখছ, আজকাল সংসার কর। আর আধ্যাত্মিক উন্নতি 
ত্র'মেই যেন পরম্পরের বিরোধী হয়ে উঠছে। দেকস্থানে যা করা হয়, 
ঘরে এসে তার সব উন্টে ষায়। এেন পেনিলোের (69761076) 
কাহিনীর মত। সারাদিন ধরে সে যা বুনতো, রুত্রে আবার একটি 
একটি করে তার সবগুলি স্থৃত খুলে নিতে হতো। তেমনি 
দেবস্থানে গিয়ে পূজার্চনায় তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতিব যে কাপড় 
বুনে এস, বাড়ী এসে আবার এক এক করে তার সব বুনোনি 
খুলে ফেল। চিরকালই যদি এমশি চলে, তাহলে আর আশা নাই । 
ভগবানের সঙ্গে রসিকতার সাধ মিটানে। যদি তোম।র উদ্দেশ্য না৷ 
হয়, সাখন-ভজনকে যদি একট। প্রহসন করে না তুলতে চাও, 
তাহলে তোমাকে ঠিক ঠিক করে সব কাজ করতে হবে। যার জন্ 
তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে না, সেই বিস্রকে আগে দূর করতে 
হবে- তোমাকে ঘর সামলাতে হবে সকলের আগে। প্রত্যেক 
স্বামীকে তার স্ত্রীর খুষ্ট হতে হবে, আবার প্রত্যেক স্ত্রীকে তার 
হ্বমীর খু হতে হবে। লোকে বলে, “ওগো, তোমায় আমি 
ভলবাসি।” কি ভগ্ডামি! তোমার স্বামীকে বা তোমার স্ত্রীকে সত্য 
সত্যই যদি তুমি ভালবাস, তাহলে তার জন্য তোমাকে কিছু না-কিই 
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আম্মত্যাগ করতেই হবে-কিন্ত তুমিকি তাকব? না। স্ত্রীটি 
চন, স্বামীটি তাব দখলে থাকে , আবার স্বামী চান, স্ত্রীকে তার 
হাতের মুঠোর ভিতরে রাখেন_যেন স্ত্রী একটি নিজীব জড় পদার্থ__ 
অস্থাবর সম্পত্তির মত তাকে যেন দখলে র|খা চলে । এমনি একজন 
আব একজনের নাকে দি দিয়ে ঘোরাতে চায়। কিন্তু তোমরা 
ঙ্বামী-স্ত্রী যদি বাস্তবিকই পরস্পরকে ভালবাস, তাহলে তোমাদের 
পরস্পরের যাতে হিত হয়, তাই তোমাদেব কব! কর্তব্য নয় কি? 
কিন্তু বাস্তবিকই কি তোমর! তাই কর? তোমর! হয়ত ভাব যে 
তোমরা কব-কিন্ত এ তোমাদের একটি মহাভ্রম । ভাই, স্বামী বা 
স্ত্রীর কামপ্রবৃত্তিতে আহৃতি দেওয়াই তাব স্থুখবিধান কর! নয় বা 
তার তৃপ্রিসাধন করা নয়__মোটেই তা নয। তাই যদি একমাত্র 
স্বখেব নিদান হত, তাহলে জগৎজোডা সব পরিবাবই স্খী হতে 
পারৃত। কিন্তু তাই কি হয়েছে? জগতেব সব পরিবাবই কি স্থথী ?_- 
না, হাজারে একটিও না। কেন তাদের সুখ নাই? কেননা, তাবা 
জানে ন|কি করে পবস্পবকে স্থথী করতে হয। কি কবে পরম্পবেব 
কল্যাণ সাধন কবা যায়, তারা তা জাণে না। কাম-চবিতার্থ করাই 
তারা মনে করে স্ুখেব চরম । এমনি কবে পবম্পবের মেহকে নিবিড় 
করে তোলাই কিস্থথ? কেউ কেউ আবাব বলে ভালবাসার অর্থই 
হচ্ছে দুঃখের সঙ্গে রফা কবে চল, আর এ সম্বন্ধে যত ওপন্তাসিক-__ 
এঁতিহাসিক, ষত বাজে লোক--সবারই এ এক বুলি! কিন্তু জিজ্ঞাস! 
কবি, ভালবাসায় এমনকি পাপ আছে যাতে দুঃখ আমবে +-_কিছুই 
না। তাহলে তুমি যেমন করে ভালবাসাকে ব্যবহার কব, তার 
মাঝেই এমন কি গলদ রয়েছে, যাতে ভালবাসায় তোমার মাঝে ছুঃখ 
শিয়ে আস্ছে। 
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বিধাতার বিধান এই, এ জগতে কোন মানষের বা এ জগতের কোন 
জিনিসের প্রতি যার আসক্তি থাকবে, তাকেই ছুঃখ পেতে হবে, হয় 
তার ভালবাসার জনকে ভগবান্‌ তার কাছ থেকে সবিয়ে নেবেন, নয় 
তাদের দু'জনার একজনকে মর্তে হবে, নয়ত তাদের মাঝে 
একটা মনোমালিন্য ঘটবে । এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। 
আনমন! হয়ে এ কথাগুলি শুনো না। এগুলো তোমার মনে গভীর 
ভাবে মুদ্রিত হয়ে থাক_-তোমার মনকে অন্ুপ্রাণিত করুক তারা। 
সাংসারিক কোন বিষয়ে মানুষ যখন আসক্ত হয়, যখনই কোন 
বস্তকে কেবল সেই বস্তর জন্যই সে ভালবাসতে আরম্ভ করে-_ 
তার মাঝেই তৃপ্তি খোজে--তখনই সে প্রতারিত হয়, মে কেবল 
ইন্ড্রিয়ের দাস হযে পড়ে। সংসারের জিনিষ্সর প্রতি আসক্তি 
থাকলে কি স্থখ মিলে £ জগতের নিয়মই যে তা নযপ। সংসারাসক্তির 
পরিণামে কেবল তোমার বুক ভেঙ্গে পড়বে মাত্র-আর কিছু হবে 
না! সর্ধবশক্কিময়ী রৌপ্যমুদ্রাতে আস্থ। রেখো না- আস্থা রেখো 
ভগবানের উপর। এটা-সেটাকে বিশ্বাম করো! না, বিশ্বাস করো 
ভগবান্কে বা আত্মাকে । সংসারান্ুরক্তির ফল ছুঃখঃ কেননা সংসারের 
আসক্তি একরকম পৌন্তলিকতা বৈ তো নয়। লোকে সুন্দর সুন্দর 
প্রতিমা তৈরি করে, সুন্দর সুন্দর পাষাণমৃত্তি গড়ে। এ সমস্ত 
দেহপিও্ডও তেমনি প্রত্তিমার মত-_তারা যেন ছবি বা পুতুল। তুমি 
শুধু ছবির খাতিরেই একটা ছবিকে ভালবাস্ছ, অথচ যার ছবি, 
তাকে অগ্রাহ্থ কর্ছ। এটা কি প্রতিমাপূজা নয়? মনে কর 
তোমার এক বন্ধুর একখানা" ছবি তোমার কাছে রয়েছে”_তুমি 
সর্বদা! তাকে কাছে রাখছ, তাকে সোহাগ করুছঃ তাকে ভালবাস, 
তোমার সমন্ত মায়া-মমতা ঘেন এ ছবিটার উপরই ঢেলে দিচ্ছ 
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এমন কি ছবিটাতে তুমি এত মজে গিয়েছ যে, যখন যার ছবি, 
সে তোমাব বাড়ী এল, তখন তুমি তাকে গ্রাহই কবুলে না 
তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করলে যেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ 
কাজটা কি তোমার ভাল হল? এর পরে কি আর তোমার 
বন্ধু ছবিটা তোমার কাছে রাখতে চাইবেন? না, না ছবিটা 
তিনি তোমাকে দিয়েছিলেন তাকে ম্মরণ রাখতে । ছবি পেয়ে 
তাকে তুলে যাবে, এর জন্ত তো ছবিখানা তোম।কে দেওয়! 
হয়নি। কাজেই অমন করে তার পুজা কর। ভাল হয়নি_ছবির 
খাতিরে ছবির পূজা করা হচ্ছে প্রতিমাপূজ৷ | ধার ছবি, ছখির যিনি 
প্রত, ছবির যিনি ঈশ্বর, তাকে তোমার ভালবাসা উচিত ছিল। 
তেমনি, এ জগতে যা কিছু দেখছ, সকলই ভগবানের ছবি, সব 
তারই নিদর্শন। স্বামী আর স্ত্রীও এ জগতে ছবি নিয়েই মেতে 
ঘায়_তার। পুজা! করে প্রতিমার, তারা গোলামি করে পুতুলের । 
তোমার বাইবেল বলছেন, তুমি প্রতিমা স্থাপন করে৷ না, ভগবানের 
কোন মু্তি স্থাপন করে তার পূজা করতে যেও না। মৃত্তিপূজা বলাতে 
এমন কথা বুঝায় না যে, খড়-মাটির মৃত্তিকে পূজা করতে তোমাকে 
নিষেধ করা হয়েছে, অর্থ এই যে, তা ছাড়াও জ্যান্ত পুতুল বয়েছে_ 
সেই নকল পুতুলের খাতিরে তুমি আসলকে যেন ভুলো না--এই হচ্ছে 
তাৎপধ্য। 

ভারতবর্ষের কোন এক শ্মশানে একট! চিতার উপরে রাম একটা 
শিলালিপি দেখতে পেয়েছিলেন, তার ভাবার্থ অনেকটা এইরকম _- 
"আমার পরাণপুতলি-আমার খোকা এখানে আছে। ভগবান্‌ 
তাকে নিয়েছেন_ত। ভালই করেছেন; আমার্দের মাঝে ছাড়াছাড়ি 
হওয়াই হয়ত প্রয়োজন ছিল।” কথাগুলো একটি মেয়ের লেখা!) 
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ছেলেটিকে তিনি খুবই ভালবাস্তেন ' অর্থাৎ ছেলেটির আঙলের 
চেয়ে তার নকল নিয়ে তিনি মজে গিয়েছিলেন বেশী। যে এবসত্তার 
প্রতিমৃত্তি এ শিশুটি, তাকে তিনি ভূলে গিয়েছিলেন, স্বতরাং 
ভগবানের বিধানে ছেলেটিকে কেড়ে নেওয়াই ন্যায়সঙ্গত হল। এটা হল 
প্রকৃতির নিয়ম । ছবির যদি সন্বাবহার তুমি কর, তাহলে ছবি তোমার 
কাছে রাখা হবে, কিন্তু একবার তাদের অসঘ্যবহার কর, দেখবে 
দুঃখ, জ্বলা, যন্ত্রণা, ভয়, বিচ্ছেদ--সকলই এসে পড়েছে । ছবি আমর 
বাধতে পারি কখন, যখন ছবির চেয়ে তাঁর আসলকে আমরা 
ভালবাসি বেশী । ছবি রাখবার এই হল একমান্জ স্। এ ভগবানের 
বিধান। এরই নাম ত্যাগ । 
এমনি করে ঘরে ঘবে ত্যাগের মহিম! প্রচার করতে হবে। 

কথাটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে বল! যাক্‌। ধর, এই যেন তুমি 
রয়েছ__'একজন পুরুষ বা স্ত্রী, দেব বা দেবী, যাই হওনা কেন; আর এ 
যেন রয়েছে তোমার ভালবাসর জিনিস । বল্তে পার, কিসের জন্য 
তুমি তাকে ভালবাস? তার কিসে তৃমি আকৃষ্ট বা মুগ্ধ? একি তার 
শরীর, না চামড়া, না৷ চোখ, ন। নাক, না কান ?- নিশ্চয়ই এসব কিছু 
নয়। কবিদের চেয়ে একটু হিসাবী হয়ো, তাদের চেয়ে একটু যুক্তি 
মেনে চলো । বান্তবিকই চোখ কান নাকে তুমি আকুষ্ট হচ্ছ না। তা 
য্দি তোমার প্রীতির কারণ হত--তাদের মাঝে বাস্তবিকই মনভুলান 
কিছু যদি কত, তাহলে দেহট|র যখন মৃত্যু হতো তখনও তারা মনকে 
মুগ্ধ করতে পারত । মানুষটা মরলেও তার দেহের মোহে তুমি বাঁধা 
থকৃতে--কিস্তু তাতো তুমি থাক না। তাহলে আকর্ষণট! কিসের? 
কে এই মোহ হ্ষ্টি করল? -দেহের মাঝে যে শক্তি, যে প্রাণ রয়েছে-- 
দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা বিরাজিত রবেছেন” তিনি । সকলের 
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ভিতর হতেই তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন যিনি, তিনি ভগবান্‌। ভগবান্‌ 
রয়েছেন ভিতরে, আর এই বাহিরের দেহট! যেন তার ছবিবা তার 
পোষাক । মানুষটার চেয়ে পোষাকটার বেশী আদর করো না।__এই 
পোষাক পরে রয়েছেন যে অন্তনিহিত সত্তা, তিনিই লক্ষ্য । এখন স্থির 
হয়ে একথা একবার ভাব, তাহলেই সব বুঝতে পারবে । 

কিন্তু জগতে মানুষ যখন ভালবাস্তে আরম্ভ করে, তখন এই 
পোষাককেই তার৷ ভালবাসতে থাকে, তাকেই তারা কামনা করে-_ 
কিন্ত এই পোষাকের ভিতর দিয়ে যিনি প্রকাশিত হচ্ছেন, পোষাকের 
বাড়া যে সেই অন্তনিহিত ভগবৎসত্তা--তা1র দ্রিকে কেউ ফিরেও তাকায 
না। এমন করে, প্রতিমাপূজার মত, আসলকে ভুলে, সত্যকে ভূলে, 
অন্তরকে তুলে, বাইরের সাজ-সঙ্জা বা পুতুলের পৃজাতেই মানুষ মেতে 
যায বেশী। এই জন্যই মানুষকে দুঃখভোগে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবতে 
হয়। এই ত জগতের হাল। ছাড়িয়ে ওঠ এই মোহকে তোমরা !' 
প্রত্যেক শ্বামী আর স্ত্রী ভগবানকে পরস্পরের মাঝে দর্শন করুক-_ 
প্রাণের ঠাকুরকে তোমরা দেখ--তাকে তোমরা পূজা! কর । 

সকলই তোমার কাছে ব্রদ্ধরূপে পরিণত হবে। স্ত্রী স্বামীর 
পক্ষে নরকের দ্বার না হয়ে এমন হবে যে, তার স্বচ্ছ প্রকৃতির ভিতর 
দিষে ত্বামী তার মাঝে ভগবানকে দেখতে পাবে। তেমনি স্বামীও 
স্ত্রীর কাছে নরকের দ্বারন্বরপ না হয়ে তার ত্রদ্ধান্ভৃতির শ্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ 
হবে। 

স্বামী বাস্ত্রী তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে কি করে এই অনুভূতিতে 
এই ব্রদ্মোপলঞ্িতে উন্নীত করবে? কি করে বৈদাস্তিক পন্থায় তদের 
সমস্ত শঞ্তি এক কেন্জ্রে সংহত হতে পারে? কেমন করে তাবা তা 
করুবে ? 
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সত্রীকে ঘদি স্বামীর জ্বাণকর্ত। হতে হয়, তাহলে প্রথমতঃ ম্বামীকে 
তার বাইরের কুদংস্পর্শ হতে বাচাতে হবে। পুরুষ যদি অবিবাহিত 
খ|কে)। তাহলে সাধারণতঃ তার নানা রকম প্রলোভনে পডার 
সম্ভাবনা আছে । সেযেন তখন কর্ণধারহীন তরণীর মত--সকল রকম 
ঝড়-ঝঞ্চার কপাপাত্র সে' এখন যে দিক্‌ থেকেই তার] বধষে যাক না কেন। 
যতদিন পধ্যন্ত ভাগবত-জ্ঞান মানুষের মাঝে না ফুটে ওঠে” অথচ সে 
অবিবাহিত থাকে, ততদিন পধ্যন্ত সব দিক থেকে সব রকম দোষে 
'ছেয়াচ তার লাগতে পারে । এখন স্ত্রীর প্রধান কর্তবাই হচ্ছে, স্বামীকে 
এই সমস্ত ছোয়াচের হাত হতে রক্ষা কর।। কিন্ত তাব জায়গায় সমাজে 
কি হয়? সাধারণতঃ স্ত্রীরা তো স্বামীকে এসব আপদ-বিপদ হতে 
বীচায় না-ই, উপরন্ভ তারা নিজেরই স্বামীর কাধে বোঝা হয়ে চেপে 
বমে। এ কেমন, না থলিভরা টাকার বদলে কোম্পানীৰ কাগজ কেনার 
মত। সব রকম আপদ হতে স্বামী বেঁচে গেল বটে কিন্তু এই এক 
নৃতনতর গোলামগ্িরি এসে এখন আব সকল আপদের শোধ তুলতে 
লাগল। আঘ আর দোষের ভয তার থাক্‌ বা না থাক্‌, এই এক দৌষই 
এখন তার “গুণরাশিন|শী” | 

ব্যাপাটা কেমন হল, না ঘোড়া যেমন মানুষের কাছে এসেছিল 
আপদের হত এড়াতে, মেই রকম । তোমরা জান, এমন এক সময ছিল 
যখন মান্ষণ জঙ্গলে বাস করুত। তখন অবশ্য আজকালকার মত জঙ্গলে 
ঘোড়।ও থাকত, হবিণও থাকত । একবার একট। হরিণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করৃতে গ্নিয়ে ঘোড়া হেরে যায়। হরিণ তার গাষে শিং বসিয়ে 
দিয়েছিল। নিরুপায় হুয়ে ঘোড। মানুষের কাছে এল সাহায্য তিক্ষা 
করৃতে । মানুষ বল্ল, আচ্ছা, বেশ, আমি তোমাকে আলবৎ সাহায্য 
করব, আমার হাতে তার-ধন্গক আছে, তুমি আমাকে পিঠে তুলে 
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নাও__দেখ, আমি তোমার সকল শক্র নিপাত কচ্ছি।” এই বলে মানুষ 
ঘোড়ার পিঠে চড়ে বনে গিয়ে হরিণ মারুল। ঘোড়ার তো খুব স্ফৃত্তি! 
ঘোড়া আর মানুষ, ছুজনেই বিজয়ী বীরের মত ফিরে এল। তারপর 
ঘোড়া বাড়ী যেতে চাইল। মানুষের ক।ছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে বল্ল-_ 
“তোমাকে শত শত ধন্যবাদ । তবে এখন আমাকে বিদায় দাও ।” 
কিন্তু মানুষ তার উত্তরে বল্ল, “মে কি? তুমি যাবে কোথা? এখন 
ন| বুঝতে পাচ্ছি, তোমাকে দিয়ে কত কাজ হতে পারে, আর কি 
তোমায় ছাড়ি? তোমাকে আমার চাকর হতে হবে এখন, আমার জন্য 
খাটতে হবে ।”” ছেড়া বাঘ ভাল্লুক-হরিণের হাত হতে বাচল বটে, 
কিন্ত নিজের স্বাধীনতা সে হারাল। বাইরে তার যে জিত হল, তার 
কলে যে দাসত্ব তার কপালে ঘটল, সেই গে।লামিতে কিন্ত তার জঙেরু 
আনন্দ পুষিয়ে গেল না! 

মানুষেরও মেই দশাঁ। বিবাহের পর বহু প্রলোভনের হাত হতে 
সে বাচে। কিন্তু এই যে এক নূতন প্রলোভন- স্ত্রীর সঙ্গে যে তার এই 
. অভিনব দাসত্বের সন্ধপ্ধ, এও ঠিক ঘেডার সঙ্গে মাহুষেব সম্বন্ধেরই মত । 

এখন স্ত্রী যে কি করে স্বামীর ত্রাণকর্তা হবে ? কতক উপজ্রবের দায় 
থেকে সে শ্বামীকে নিষ্কৃতি দেয় বটে, মান্লাম, কাজটা সে ভালই 
করে। কিন্তু তার পরের কথাই হচ্ছে, স্বামীকে আবার সে গোলাম ন। 
বানিয়ে তোলে! স্ত্রীর যেমন কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে দাসত্বে আবদ্ধ ন। 
করা, তেমনি স্বামীরও কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীকে নিতান্ত পরধীনা করে ন। 
তোলা । আসল গলদ তোমার ঘরের মাঝে_-তোমার গৃহস্কালীতে। 
ষে পথ্যন্ত স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত কল্যাণে আত্মনিয়োগ না করছে, ,অথব। 
স্বামী স্ত্রীর যথার্থ হিতসাধন না করছে, ততক্ষণ পধ্যন্ত আধ্য।ঝ্মিক উন্নতি 
হওয়া অসম্ভব-_একেবারেই অসম্ভব । 
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শোন খুষ্টান, শোন মুসলমান, শোন হিন্দু, বাস্তবিকই যদ্রি জগতেব 
ছুঃখ সমূলে তোমরা দূর করতে চাও, বাস্তবিকই যদ্দি মানুষের দৈন্য হতে 
মনুষকে বাচাতে চাও», তাহলে তোমাদের এই বিষষে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে মানুষের যৌন-সম্বন্ধে যেন কোনও বিষ না ঢোকে- প্রত্যেক 
নর-নাবীব হৃদযে এই সত্য গভীরভাবে মুদ্রিত কবে দিতে হবে যে, তারা 
যেন স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে খুষ্টন্বর্ূপ হতে পারে -এই তাদের কর্তব্য । 
আমাদেব প্রত্যেকের এ দায় , খুষ্টকে জীবনে মৃত্তি,ন্ত কব। প্রত্যেকের 
অবধাবিত কর্তব্য। কেমন করে তা হবে? ন।, স্ত্রী যদি স্বামীকে 
গেলাম বানাতে না চাষ, আব স্বামী যদি স্ত্রীকে 'তার দস বানাতে না 
চায়। তে।মার বন্ধন হতে সকলকে মুক্ত কর, স্তাহলে তুমি নিজেও মুক্ত 
হবে। 

তোম|র স্বামী বঝ| স্ত্রীর সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন কর, যেন 
তাতেই তোমরা ঠিক ঠিক উন্নতির পথেই চলতে পার-_ প্রকৃতির বিধানের 
অন্থকূলে তোমাদের জীবন গঠিত হয। আর প্রকৃতির বিধান কি, না 
স্ববীনত।-__অবাধ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা । তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধন 
হতে মৃক্ত কর, তৃমিও তার বন্ধন হতে মুক্ত হবে। এবঅর্থ কি? এর 
অর্থকি এই যে আলেকজাগারের গডিযান্‌ গ্রন্থি (90101901020) 
ছেদনের মঙ তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত করতে হবে? তার সঙ্গে 
কোন ক[রবাবই থাকবে না, এই কি ত্যাগের অর্থ? তাহলে পৃথিবীশুদ্ধ 
সব পুরুষকে আপন খুলীমত চরে বেড়াতে দেওয়া যাবে, আর সব স্ত্রীকেও 
তেমনি পূর্ণ শ্বাধীনতা দিতে হবে»_ ন। ! আমরা বলি, না_ত। করতে 
হবে কেন? অমন করে স্বাধীনতা পাওয়া যার না ও হচ্ছে বন্ধন ব। 
দাসত্বেরই নামান্তর । তোমার জীবন-সঙ্গী ব| সঙ্গিনীকে “বন্ধনমুক্ত” 
করার অর্থ তোমার নশ্বর দেহের উপর তার আস্থা জন্মাতে না দিয়ে 
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তোমার অন্তনিহিত ভগবৎসত্তার উপর তার নিশ্চল প্রত্যয় জাগিয়ে 
দেওয়া । যখন তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে, বা তুমি তোমার স্ত্রাকে 
ভালব।স, তখন বান্তবিক তুমি তার অন্তরের ভগবান্কেই ভালবাস, 
আর সেও তোমার অন্তরের ঠাকুরটিকেই পূজা করে। তোমর! ত সবাই 
বল যে প্রভূ যিশুথুষ্টে তোমাদের অগাধ বিশ্বস। কিন্তু রম বলেন 
তেমনি অগাধ বিশ্বাস তোমাদের স্বামী-্ত্রীর পরস্পরের উপরও থাকা 
উচিত । তাই রাম বার বার বলছেন তোমরা পরম্পরের দেহপিওকে 
বিশ্বাস করে৷ না- পরস্পরের অন্তনিহিত ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও 
তোমর।। এই যেবাইরে দেখতে পাচ্ছ হাড মাস আর চামডা_ 
এ যেন পদ্দীর মত , তোমাদের সত্যপৃতদৃষ্টিতে এ আবরণ স্বচ্ছ হযে যাক্‌, 
আর সেই আবরণকে অতিক্রম করে তাৰ অতীত যে সচ্চিদানন্দময় সত্তা 
--তাকেই তোমর। দেখতাকেই তোমরা অনুভব কর। 

একটি পাখী এসে যেন গাছের কচি একট। ডালে গিয়ে বসল, মুহূর্তের 
জন্য ডালটা ছুলে উঠল, কিন্তু পাখীটা তাতে কোন ভয় না পেয়ে মনের 
আনন্দে গান গেষে উঠল-_কেননা সে জানে তার পাখা আছে । অ।মর[ও 
ঠিক এই পাখীর মত হব। ডালটা উপর হতে নীচে নামছে উ)ছে, কিন্তু 
পাখীর তাতে কোন ভয় নাই ; যদিও সে ডালের উপর বসে রযষেছে__তবু 
সে যেন এখনও পাখার উপরেই ভর করে রযেছে--এইটুকু সে জানে । সে 
জানে ডাল তার ভরসা নয়--ভরস। তার পাখা। 

তেমনি তৃমি যেভাবেই যেখানে থাকনা কেন, তোমার স্্ী-পুক্র কন্যার 
সঙ্গে মোমার যেমন অন্থরাগের সন্বন্ধই থাক না কেন, ওটাকেই তুমি 
শুধু ধরে থেকো! না -তোমার মন শুধু ওই নিয়েই পডে থাকে না যেন। 
মনটি ভগবানে সমর্পণ কর, তোমার অন্তরস্থিত ভগবৎসত্তার সঙ্গে তুমি 
যুক্ত থাক। এই হচ্ছে খাটি পথ। যেমন নিজের জীবনকে তুমি এই 
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ভাবে চালাবে, তেমনি তোমাৰ স্ত্রী-পুত্র কন্তাকেও এইভাবে চল্তে 
শেখাবে * তাহলেই তুমিও যেমন তাদের বন্ধন হতে মুক্ত থাকবে, তেমনি 
তার।ও তোমাব বাধন এডিয়ে যেতে পারবে । অধীনতা চাই না-_ 
চাই উন্মুক্ত স্বাধীন প্রাণ! এমনি করে জগতের প্রত্যেকেই স্বাধীন হতে 
পারে। 
(দ্বিতীয় পর্ব ) 

বিব/হিত জীবনে কি আত্মজ্ঞঞন লাভ করধাব আশ! কর! যেতে 
পারে? কিছুদিন পূর্ববে রামকে ঠিক এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা কব! হয়েছিল, 
আর তিনি তার সম্পূর্ণ উত্তরও দিষেছিলেন। আজ সোজাস্থজি সেই কথা 
না তুলে রাম তারই আন্ক্গিক কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করবেন । 

কিন্ত এখনকার মত প্রশ্নটা হচ্ছে এই - স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজন নিয়ে 
যে ঘর কর্ছে, অর্থাৎ সোজা কথায় সংসারের একজন সাধারণ লেক কি 
কখনো সত্যলাভ করতে প|রে, আত্মজ্ঞান পেতে পাবে ?--একটা দিক 
হতেই আমরা প্রশ্নটার আলোচন। করব । 

বেদান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, তববারিতে কি শকত্র বধ কর। যায? যদি 
বল “হা”, তবে "গৃহী কি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে ?”-_এই প্রশ্নে 
উত্তরেও আমরা বল্ব, হাঁ» পারে বৈকি? তবে কিনা সবই নির্ভর করছে 
তলোয়ারট। আমরা কেমন করে ঘোরব বা সংস|রের সম্বন্ধগুলি কেমন 
করে ব্যবহার করুব তার ওপর । একই তলোযাব দ্রিযে নিজেকে যেমন 
মেরে ফেল! যায়, তেমনি বাইরের আঘাত হতেও নিজকে বাচানে। যায়, 
সংসার-সম্বন্ধের অপব্যবহারেও তেমনি আধ্যাত্মিক উন্নতিব পথ রুদ্ধ 
করে মানুষ যেমন আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করতে পাবে, আবার তেমনি 
তাদের যথাযথ ব্যবহারে আম্মেন্নতির ফলে ভগবানেব সাক্ষাৎলাভ 
পর্য্যস্তও করতে পারে । তাই বল্‌্ছিলাম যে, ছুট? প্রশ্নেরই এক উত্তর । 
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আমাদের যে নিত্যকার চলাকেরা, আচার ব্যবহার--তা থেকেও 
আমরা যথেষ্ট আমোদ ও সোযাস্তি আদায় করতে পারি, ঠিক ঠিক 
তাদের ব্যবহার করতে জান্লে, ওতেও আমাদের উপকার হয়, জীবন- 
যাত্রা হমাজিত, সভ্যোচিত হয। কিন্তু অপব্যবহারে তারাই আবার 
ভ্রান্তি, বিরক্তি বা ব্যাধির নিদান হযে উঠতে পারে । 

তেমনি হচ্ছে আমাদের সংসার-সন্বদ্ধ-- তারা আমাদের উন্নত 
করতেও পারে, আবার জাহান্নামের পথেও টেনে নিয়ে যেতে 
পারে। 

সঞ্ঞেটিসের (9০০7৪163 ) এমন একটি স্ত্রী ছিলেন যে, জগতে কেউ 
তেমন সহধন্মিণীর কামন। কববে না। একদিন সক্রেটিস গভীর চিন্তায় 
মগ, এমন সময় তার স্ত্রী এসে অভ্যাসমত যা-ইচ্ছে-তাই বলে তাকে 
গালাগ/লি দিতে লাগলেন । সব্রেটিসকে একটা কিছু করতে হবে, তাই 
তার স্ত্রীর কথা তাঁর শোনা দরকাব , সেই সদুদ্ধেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যই 
এই গ/লাগালি আর অপমান-নিধ্যাতনের বহর । কিন্তু সক্রেটিসের 
ধ্যান তাতে ভাঙ্গল না _একটা প্রশ্নেব মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সেটাব 
মাঝে ডুবে থাক ছিল তার স্বভাব । 

এদিক দিয়ে স্ত্রীর গর্জনের আর বিরাম নাই, কিন্তু সক্রেটিসের কাণে 
কিছুই ঢুকছে না। অবশেষে রাগের ভরে সাধবী এক গামলা ময়ল! জল 
এনে স্বামীর মাথায় ঢেলে দিলেন। কিন্তু তাতেও কি সক্রেটিসের রাগ 
হল? তিনি গুধু একটু মৃদু হেসে বল্লেন_“লোকে যে বলে গঞ্জনে 
বর্ষণ তা ঠিকই তো!” 

স্ত্রীর গর্জন নৃতন নব, কিন্ত বর্ষণ সব দিন হত না, আজ গঞ্জনের 
অঙ্গে সন্ধেই বর্ষণ নেমে এসেছে । কথা কয়টি বলেই সক্রেটিস আবার 
ধ্যানময় হলেন। 
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এ হতে এই বুঝতে পারি, চি্তজয়ের সামর্থ্যসশ্বন্ধে কারুর সন্দিহান 
হওয়ার প্রয়োজন নাই। সক্রেটিস মানুষ, একজন মানুষে যদি অমন 
কৰে চিত্তজঘ করে থাকে, তবে আর আর মানুষে ত। পারবে না কেন? 
আজও কি জগতে এমন লোক দেখা যায় না, যার] চিত্তকে দমিয়ে 
রেখেছে, অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে ? এমন লোক শত শত আছে, 
চেষ্টা করলে তুমিও তাদের মত হতে পার। 

সত্যলাভ করা, ভগবানের সঙ্গে তোমার এঁক্য অনুভব করা, বিশ্বের 
সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা-_-এক কথায় আত্ষ্মেশ্গতির সকল পথই 
সরল হতে পারে--সংসারকে বজায় রেখেও, যদি ত্বা করতে তোমার 
বাস্তবিক ইচ্ছ! থাকে । 

মানুষ যখন চলাফের1 করে, তখন একটামাত্র দেকে সে সঙ্গে নিয়ে 
যাঁয় বটে, কিন্ত হাত-পা, নাক-কাণ এ গুলোকে তো সে রেখে যায় না 
--তারাও যে তার সঙ্গে চলে। তাই বেদান্ত বল্ছেন সত্যের সন্ধান 
যখন তুমি পাও, তখন তোমার আধখানি শুধু সেই সত্যলোকে না নিয়ে 
গিয়ে, সবখানিই তো তুমি নিতে পার ; তোমার স্ত্ী-পুত্রকেও তো তুমি 
সঙ্গে নিতে পার-_তারা তো৷ তোমারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 

এমনি করে, ভগবানের সঙ্গে তোমার এক্যবোধ হবার পূর্বে, 
তোমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্জে তোমার একাম্মতাবোধটুকু আগে প্রতিষ্ঠিত 
হোক্‌। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গেও যে একাত্ম হতে পারেনি, বিশ্বের সকলের 
সঙ্গে সে একাত্ম হবে কি করে? 

ভারতে এমন লোক আছে, যারা রোমান ক্যাথলিকদের মতই 
ভগবানের উপাসনা করে ? তারা মৃত্তি ও প্রতীকের ভিতর দিয়ে ভগবানের 
পুজা করে। ভারতবর্ষে রাম বা কৃষ্ণের মৃত্তি পূজা করা হয়-তারাই 
হলেন থুষ্ট॥ একবার এক বৃদ্ধা একজন সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা 
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করেছিলেন যে, এখন ভার ঘরবাড়ী, পরিবার-পরিজন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাভূমি বুন্দাঁবনে গিয়ে বাস করা! যুক্তিযুক্ত হবে কি-না? পরিধারের 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, আত্মীয়-স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করে সেই 
পরম রমণীয় বৃন্দাবনে যাওয়ার কি তার সময় হয়নি এখনও ? 

বৃদ্ধার সঙ্গে ছিল পৌন্র। সাধু উত্তর করলেন, “আচ্ছা, দেখ দেখি 
মা, তোমার এ নতির চোখ দিষে ও কে তোমার মুখের পানে 
চেয়ে আছে? এ কোন্‌ শক্তি, কোন্‌ সত্তা কোন্‌ পরম 
দেবতা__-যিনি এ শিশ্তর প্রতিলোমকূপ হ'তে অনিমেষ সহত্রলোচনে 
তোমার দিকে চেয়ে আছেন?” বৃদ্ধা উত্তর করলেন, “ওই তে! 
ভগবান! এক্ষুদ্র শিশুর মাঝে পাপ নাই, কোন প্রলোভন নাই-_ 
সে পবিত্র, নির্মল । যখন কাদে, তখন সে যে ভগবানেরই পরাণ আকুল 
করা কান্না |” তখন সাধু বল্লেন, “তুমি বুন্দাবনে যাবে মা, তখন 
সেখানেও ত শ্রীরুষ্ণের একটি বিগ্রহকেই তোমার আশ্রয় করতে 
হবে_ তাকেই তোমার ভগবান্জ্ঞানে উপাসনা করতে হবে। কিন্তু 
আমি বলি, বুন্দাবনে যে গোপালবিগ্রহ তুমি দেখতে পাবে, এই 
শিশুটিই কি তোমার মেই গোপাল হতে পারে না?” কথাটা শুনে 
বৃদ্ধা একটু চমকিত হলেন ; তারপর ভেবে চিন্তে তার মনে হল হা, 
তাইতো, এই শিশুটিকে গোপাল মনে করে এর ভিতর দিয়েই তো 
তিনি ভগবানকে ভাকতে পারেন » কেননা ওই যে ভগবানই শিশুর 
চোখে চোখ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন--তিনিই ওর 
কাণে কাণ দিযে আমার কথা শুনছেন-_-ওর অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে 
বেড়ে উঠছেন-_-ওর শক্তিতে শক্তি ঢেলে দিয়ে ফুটে উঠছেন-_ 
তার শরীরের প্রতি রোমকৃুপে যে ভগবান্‌ বিকশিত হচ্ছেন-_-এই যে 
আমার সাক্ষাৎ গোপাল! সাধুর উপদেশ পেয়ে, সেঁছেলেকে 
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তার আর নাতি বলে দেখা হল না বা কোন রকমে তার সঙ্গে কোনও 
ষম্পর্ক পাতান চল্ল না-কিন্তু সংসারের বাঁ পরিবারের সমস্ত অম্বন্ধ 
কাটিয়ে তকে ভগবান্‌ বলে তার দেৎতে হল, তার সঙ্গে তার একমাত্র 
সম্পর্ক হল ভগবানের সম্পর্ক । এই হল ত্যাগের পথ। 

ত্যাগেব অর্থ শুধু কঠোরতাই নয। সমস্ত বস্ত্কে শুদ্ধ করে 
তোলার নামই হচ্ছে ত্যাগ । এ মেযেটির পক্ষে সেই শিশুটাকে ত্যাগ 
কর। অর্থ তার সঙ্গে সমস্ত সন্বন্ধ ছেদ কর। নয, কিন্তু তাকেই 
শ্গবদ্বি গ্রহ বলে ভাবনা করাই হল ত্যাগ । সকলের মাঝে ভগবান্কে 
প্রতিষ্ঠিত দেখা_-এই হল বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্য ! বেদান্ত তোমাকে 
ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ কর্‌তে বলেন। কিছ্চ তার অর্থ হচ্ছে, 
স্বীর সঙ্গে যেমন ব্যবহারিক সম্পর্ক তুমি গড়ে তুলেছ, সেইটি ছেড়ে 
পাও__ন্ত্ীকে শুধু স্ত্রী বলে ভেবো না, তার মাঝে যে পরমাত্মা রয়েছেন, 
£ব ভগবান্‌ রয়েছেন, তাকে উপলপ্ধি কর। শক্রকে আর শক্র বলে 
ভবে না, কিন্তু তার মাঝে ভগবানকে দেখতে শেখ, বন্ধুকে বন্ধু 
বলে জেনে। না, কিন্তু ভগবানকে তার মধ্যে জান। স্বার্থে গড়া 
ব্যক্তিগত সঞ্বন্ধ ছেদন করে সকলের মাঝে ভগবান্কে প্রতিষ্ঠিত কর-_ 
পট ঘট বিরাজে রাম'_ এই তোমার অনুভূতি হোক । হিন্দুশাস্ত 
প্রতি স্বামী-্ত্রীকে এই অনুভূতিতে সিদ্ধ হতে উপদেশ দিচ্ছেন_এই 
হল শাপ্মর্্। 

স্বার্থ দিযে গড়া যে ব্যক্তিগত বন্ধন, তাকে তোমর। ত্যাগ কর, 
সবার মাঝে ভগবানকে দেখতে শেখএই হল বিবাহিত নর-নারীর 
উপর হিন্দুশান্ত্রের অনুজ্ঞা। রাম সংসারে থাকতে এই অনুশাসন 
পলন করেছিলেন, তাতে পতি-পত্বীকে এইভাবে সাধন করৃতে হত।-- 
স্ত্রীকে খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতে হত। তারপর রাম যখন 
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গভীর ধ্যানে মগ্ন, দেহ-মনের সত্তা ছাড়িয়ে ব্রক্ষোপল্িতে তিনি 
যখন 'আত্মহারা_-সেই অমৃতের ধার। তিনি আক পান কর্ছেন_- 
ঠিক সেই সময তার স্ত্রী এসে তোমাদের মাঝে রোমান্‌ ক্যাথলিকেরা 
যেমন করে প্রতিমাপূজা করে, তেমনি করে তিনি রামের পুজা 
করতেন ;_অপলক দৃষ্টিতে তিনি রামেব দ্রিকে তাকিযে থাকৃতেন, 
কিন্ত তার দেহকে তিনি দেখতেন না। এদিকে রাম তখন জড়ের 
বন্ধন কাটিয়ে দেহের সত্তা ছাড়িয়ে বএন্ষন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
স্বতরাং স্ত্রীও তখন রামের স্থানে শুধু ভগবান্কেই দেখতে পেতেন । 
রামের দেহ হতে একটু দুরে বসে, তিনি রামের ভ্রমধ্যে ছুটি চক্ষু 
নিবদ্ধ করতেন । প্রথমতঃ খুব উচ্চ ধারণা করা তব পক্ষে সম্ভব নয় 
বলে, রামের দেহকেই তিনি ভাবনা করতেন--এমনি কবে প্রণব জপ 
করতে কবুতে রামের দেহটাই তার কাছে এত জাগ্রত হয়ে উঠত 
যে তখন তার মনে আর অন্য কোন চিন্তা থাকৃত না-এমন কি 
তার নিজের দেহঞ্জান পথ্যন্ত লোপ পেষে যেত। তখন তার উপলন্ধি 
হত, যেন রামের দেহে তিনি ডুবে গিয়েছেন__তার দেহে তিণি 
রূপান্তরিত হযে গিয়েছেন। কিন্ত তর আম্মার তখন কি হত? 
না, লে অবস্থায় তাঁর আত্মাকে তিনি রামের আত্মারূপেই অনুভব 
কর্তেন। তিনি দেখতেন এ তো রাম কেবল ধ্যানে ডুবে যান নি__ 
এযে তিনি ভগবানের মাঝে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন রামের 
ধ্যান ষে তারই ধ্যান_তিনিই যে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এক-_তিনিই 
সমস্ত বিশ্বের আত্মা ! 

এমনি করে তিনি রামকে যেমন অধ্যাত্াসাধনায় সাহাধ্য করতেন, 
রামও তেমনি অধ্যাত্মজীবনে তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু রামকে 
তিনি সাহায্য করতেন কেমন করে? স্ত্রী যখন স্বামীকে ভগবান্বূপে 
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ভাবনা করেন, তার চিন্তার প্রবাহ যখন ম্বামীতে ভগবত্তার্ূপ আরোপ 
করে, তখন তার শক্তি, তার ধ্যানবল কি বাস্তবিকই ম্বামীকে ভগব|ন্‌ 
করে তুলতে পারে না? তা দিয়ে শ্বরূপলাভের পথে স্বামীকে তার 
সাহায্য করা হয় নাকি? নিশ্চয়ই হয়। 

খুষ্টান বৈজ্ঞানিকেরা! তো! সবাই নিজের অভিজ্ঞত। হতে জ[নতে 
পেরেছেন যে, আমরা একটী লোককে যেখন খুসী তেমন চিন্তা করাতে 
পারি। এই ধর, স্ত্রী এমনি অধ্যাত্ব-চিন্তার প্রেত প্রবাহিত করছেন-__ 
তিনি সর্ববদ[ই ষেন ভাবনা করুছেন যে তার ত্বামী ভগবান । তার সে 
চিন্তাতেই তার স্বামী ভগবানের স্দে নিজের এক্যবোধে উদ্ব,দ্ধ হবেন। 
'তমনি আবার স্বামী খন ভগবানের সঙ্গে আপনাকে এক বলে জানেন, 
খন তিনিগুজ্ীর অধ্যাত্সাধনার সহাযত। কয়েন। আহা! কি মধুর 
এই অব্যাক্মযোগ কি পরমাশ্চয্য এই মিলন! শ্বামী-্ত্রী পরস্পরের 
সাহায্য করুছেন আবার সাহাযা পাচ্ছেন । এই আধ্য[ত্মিক মিলনের 
উপর যে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত, জগতে তার আর তুলনা নাই । শুধু আকার- 
প্রকার, মুখচোখের গড়ন, আর সৌন্দর্য্যের উপর যে বিবাহের প্রতিষ্ঠা, 
তার পরিণামে শ্বধুই ক্ষতি শুধুই অশান্তি। তাতে কেবল বুকভাঙ্গ। 
দুখ আর উদ্বেগ। কিন্তু অব্যাত্ম-সম্বন্ধের উপর যে বিবাহের প্রতিষ্ঠা _ 
যাতে মুখচোণ্রে রঙের হিসাব নাই--শর রের গড়নের চমক নাই-_ 
কিন্ত যে যোগ অন্তরের ব্রহ্মবন্তুকে আবিষ্কার করুতে পারে-_সেই যোগ 
চিরন্তন এবং পরম নিরাপদ । সেই যোগের ফলেই জীবনে শান্তি আর 
আনন্দ আস্তে পারে । 

একবার একটা ভদ্রমহিলা কোনও দাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
“আমার শ্বামী কয়েকমাস আগে মারা গিয়েছেন--কি করে তীর উদ্ধার 
হবে?” সেই সময় আর একটী ভদ্রলোক এসে বল্লেন, তার একমাত্র 
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সি বকা তই 


সন্তানের মৃত্যু হওয়াতে তার বিরহ সহ করতে না পেরে তিনি আঙ্ম- 
হত্যা করতে যাচ্ছিলেন । আর একজন এসে বল্পেন, সম্প্রতি তার স্ত্রী 
মারা গিয়েছে, তাই তারও আর বাচতে সাধ নাই । এখন বল দেখি 
সাধু এব কি জবাব দেবেন? 
মহিলাটী একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন-কি করে স্বামীকে 
নাচাবেন, তাই ছিল তার চিন্তা। সাধু বল্লেন, "মা, অমন করে তুমি 
মুস্ড়ে পড়ো না, তোমার ন্বামীকে তুমি রক্ষা করতে পার্বে-আম।র 
কথ| তুমি শোন। যখনি তে।মার মনে হতাশ ভাব আস্বে ব। শ্বামার 
কথ| হুদয়ে জাগবে, তখনি তুমি স্থির আসনে বসে, চোখ বুজে তোমাৰ 
স্বামীর চেহারাট। মনেব সামনে ধবো , জানই তো মা, আমরা যাদের 
ভালবাসি, ইচ্ছা করলেই তাদেব মুখ মনে আনতে পারি। তারপব 
তোম।র শ্বামীর ছবিটা খন তোম।র মনে ভেসে উঠবে, তখন কেঁদে ন। 
ব| দুঃখ কবে। না-_কান্নাকাটী করে চে।খের জলের বাধন দিয়ে তোমার 
স্বামীকে শুধু মাটির সঙ্গে বেঁধে বাখবে মা, তার সংসারবন্ধন কঠিন 
কবে তুল্বে শুধু-তাতে তার ক্ষতিই হবে। কিন্তু তার উন্নতির 
পথে কাটা দিষে তাকে নামিযে আনাটা কি তোমার ভাল হবে? 
তোমার স্বামীকে তে। অন্তবকম করে তুমি ভাবন! করতে পার-_- 
এমনও তো! মনে করতে প.'ব যে, তিনি যেন বেচেই রয়েছেন, চোখ বুজে 
তাব স্পষ্ট যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ-__-সেটা অতি জীবন্ত। এমনি করে 
স্বামীকে যখন সামূনে পেলে, তখন মনে করো যেন তিনি ভগবান্‌! 
অবিরাম তাকে বলো-সমন্ত মন-প্রাণ এক করে এই চিন্তা তার অভিমুখে 
প্রেরণ করো-তুমি ভগবান্--তুমি ভগবান্_-সকলের প্রতু তুমি। 
এই ষে তোমার রূপ, এই যে ছায়া, এই যে কায়া-_এর মাঝ দিয়ে 
তগধান্ই আমার কাছে প্রকাশ হচ্ছেন।”-_টেলিফো-যস্ত্রের কাছে গিয়ে 
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ভাতে যখন আমর কান দিই, তখন কিছু শুনতে পাই, কিন্তু আমরা 
জানি, সে শব্দটা এ লোহার যন্ত্র) থেকে আসে নি, কিন্তু যন্ত্রের অপর 
প্রান্তে আমাদের যে বন্ধু রয়েছেন তার কাছ থেকেই সেট! আস্ছে। 
তেমনি তোম।র মৃত স্বামীর চেহ|রা যখন দেখতে পাবে, তখন মনে 
করে। যেন__এমন কি তখন উপলধ্ধি করো যে ভগবান্‌ তার পেছনে 
রয়েছেন; আর তোমার স্বামীকে তুমি অনবরত বলো--“তুমিই ভগবান, 
তুমিই ভগবান্‌।৮_-এমনি করে তাকে তুমি উদ্ধ/র করতে পারবে। 

যারা মরে গিয়েছে তাদেরও যদি উন্নতির পে এগিয়ে দেওয়া যায়, 
তাহলে আমাদের যে সব বন্ধু বেচে আছেঃ ঠিক তেমনি করে তাদেরও 
কি আমরা উন্নত করতে পারি না? এই ভাব' আশ্রয় করে স্বামী-স্ত্রী 
যদি জীবন-যাপন করতে পারে, তাহলে তাদের মিলন অধ্যাত্ব-মিলন 
হয়_ তারা পরস্পরের কাছে আনন্দের খনি হয়ে ওঠে । তোমর] হয়ত 
বলবে, সব জায়গাতেই তো! স্বামী স্ত্রীর স্থখ বাড়াতে চায়, যাতে স্ত্রীর সখ 
হয় স্বামী তাই করে। অজ্ঞান বলে লোকে ভাবে, তারা বুঝি ঠিক 
পথটী ধরতে পেরেছে--তাই তারা মনে করে, পরস্পরের রুচির যোগান 
যদি দিতে পারা গেল, তবেই বুঝি সব হল। 

কিন্ত তাতো নয়। এমনি করে তুমি যে শুধু নিজেকে ৭য়--পরকে 
শুদ্ধ ডোবাও। প্রকৃতির আইন হচ্ছে, আম্যর য|তে বাশুবিক স্থথ হয়, 
তাতে তোমারও সুখ হবে-আমি এগ্ডলে তুমিও এগুবে_ আমার 
উন্নতিতে তোমারও উন্নতি হবে--আমি যদি অস্থখে পড়ি তাহলে সবাই 
অন্ুথে পড়বে, আমি সুস্থ থকূলে সবাই স্থম্থ থাকৃবে। ক্রিয়া আর 
প্রতিক্রিয়া তুল্যবল এবং বিপরীত । আমি যদি বাস্তবিকই তোম।কে হুখী 
করে থাকি, তাহলে আমিও স্থুখী হব | মানুষ ভাবে, মন জুগিয়ে চল্‌তে 
পারলেই বুঝি সুখ মিলে । কিন্তু তা কক্ষনো হয় না--তার ফল হয় শুধু 
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দ্বণা অর বুকফটা দুঃখ । দুই পক্ষই এতে কষ্ট পায়-_ছুয়েবই প্র(ণে 
শান্তি থকে না, মন তেঙ্গে যায়--ভয আর আশঙ্কা এসে তাদেব ঘিবে 
ফেলে । 

এই শষ আব বিরক্তি কেন হয় জান? শুধুকি করে অপবকে 
বাস্তবিক স্থখী কর। যায়, তাব মশ্খ না বুঝতে পাবার দরুণ | স্বামী-স্ত্রীর 
পরম্পবকে যদি সুখী কবতে হয, তাহলে এই ক্ষুদ্র আমিত্বকে কিন্তু 
আগে তুলে ধরতে হবে। যাকে ভালবাস, তাব অন্তবের অন্তবটুকু পথ্য্ত 
চিনে নিতে হবে। তাঁব মাঝে অসীম শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে-__ 
পরম্পবকে তোমাদেব জ্ঞান বিতবণ কবতে হবে। তাহলে তোমাদেব 
সঙ্গ হবে চিবমধুব-আব পবিণামে তোমরা স্বখীও হতে পাববে। 
প্রিয়তমেব যদ্দি তুমি বাস্তবিকই হিতাকাতুক্ষী হও, তাহলে যাতে তাব 
যথার্থ আনন্দ হবে এমন বস্তই তাঁকে দিও ।২ সেকি?” না, জ্ঞান এবং 
আধ্যাত্মিক মুক্তি। তোমাব গ্রিষতমকে তাই তুমি দ[ও। প্রত্যেক 
স্বামীব কর্তব্য তার স্ত্রীকে স্্রশিক্ষিত করে তোল । যে স্বামী স্ত্রীব 
আচাধ্য নয, বা যে স্ত্রী হতে স্বামী উন্নত ও শ্ুমাজিত না হয-_যার কাছ 
থেকে অধ্যাত্সম্পদ্‌ না মিলে-_-ত|দেব জীবন কখনও স্ুখেব হবে না। 
এক্ষেত্রে স্ত্রীও যেমন অপবাধী, স্বামীও তেমনি। ম্বামীর কর্তব্য যে, 
স্ত্রীর পক্ষে গৃহকেই তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয় কবে তোলেন।-- এমনি হলে তবে 
দম্পতিব জীবন মধুময় হবে। 

থুষ্কজননাব চিরকুমাবীত্ব সম্বন্ধে খৃষ্টায় সমাজে যে একটা মতব[দ 
রয়েছে,তাব সম্বন্ধে রামের অভিমতএই ফেখুষ্টজননী মেরী পুণ্যশীলা,পৃত- 
চরিত্রা, ধর্মপরায়ণ। রম্ণী ছিলেন-_-তিনি ঈশ্বরজানিত! সাধবী--উপলব্বিব 
উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিতা_এমন কি ভগবানের সঙ্গে তার একাজ্মতাবোধ জন্মে- 
ছিল। জ্যাকেরিয়াস্‌ (2801181183 )__-জোশেফ (০96% ) মেরীর 
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ছি শি সি চি সি পিসি সি সিসি পি লী সত সি পির আসিস পি সি ল সি ২৬ ০ সলািটি 


সামাজিক প্রতিষ্ঠা অঙ্ষুপ্ন রাখবার জন্য অবশেষে তার পতিত্ব শ্বীকার 
করেন _না হয় জ্যাকেরিয়াসের কথা না বলে যৌশেফের নামই করি-- 
সেই যোশেফও মেরীর মতন সাধুপুরুষ ছিলেন, তিনিও ভশবানের সঙ্গে 
যোগধুক্ত ছিলেন। এরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তরুণ, উভয়েরই ভরা যৌবন । 
তারপর এমন হল যে মেরী এব তার স্বামী যেন আপন সত্ব! হারিয়ে 
কেললেন- তাদের যেন দেহাত্মবোধ রইল না৷ , এমনি একট। আত্মবিস্বতির 
অবস্থায় গঙাধ|ন হল। তারপর এমন একটা কিছু যে ঘটেছে, সে কথাও 
ষেন মেরী ভূলে গেলেন। 

অনেক সময় রাত্রে মা ছেলেকে তুলে হয়ত ছুধ প্লাইয়েছেন; তার পর- 
দিন তাকে যখন রাত্রে ছুধ খাওয়ানোর কথা জিজ্ঞর্পো করা হল, তখন 
সে হয়ত উত্তর দিল, “না কই, আমাকে তো ছুধ দ্রাওনি দিদিকে 
দিষেছ বুঝি?” আসলে কিন্তু সেই দুধ খেয়েছে, কিন্তু সে কথা 
এখন আর তার মনে নাই। বা(পার মুলে এই ষে, রাত্রে ছুধ খাওয়ার 
সময় ছেলেটা সাধারণ চেতনার বাইরে ছিল--তাঁর মন অন্য জায়গায় 
হয়ত আট্ক। ছিল-_ঘুমের মাঝে যাবা বেড়িয়ে বেড়ায়, অনেকটা! তাদেরই 
মত। তার! তো ঘুমের দোরেই অনেক সময় কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ 
করে, কিন্তু সকাল বেল। যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আর রাত্রের কথ। 
কিছুই বল্‌্তে পারে না। তেমনি রামের মতে খুষ্টের কুমারীসম্ভব 
হওয়া ব্যাপারটারও ব্যাখ্যা এই ষে, জ্যাকেরিয়াস্‌ ব। যোশেফই মেরীর 
গভধান করেন, কিন্তু সে সময় তারা উভয়েই সাধারণ চেতনার সীমা 
অতিক্রম করে গিয়েছিলেন-তারা ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন। 
এ অবস্থায় গেলে আর এই ক্ষুপ্র দেহের কথ! মনে থাকে না--শরীরটাই 
যেন তখন ভাগবতবিগ্রহ হয়ে যায়। এমনি সমরে তিনি অন্তঃসবা হন। 
কাজেই পরে গর্ভের কথ! জিজ্ঞাস! করায় তিনি কিছুই বলতে পারেন নি। 
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ভর পরম পপ 


থৃষ্টানের1 বলেন যে, পরমাত্মা তার গর্ভাধান করেন। এ কথার অর্থ এই 
যে, পরমাত্মার সঙ্গে মেরী যুক্ত ছিলেন, তার সত্তাতে তিনি লীন ছিলেন, 
আর তার দ্বার! আবিষ্ট হয়ে তিনি অন্তসত্বা হন। এইজন্য খুষ্ট ঈশ্বরের 
পুত্র। জন্মের নৈসগিক বিধান পূর্বেও যেমন ছিল, থৃষ্টের জন্মের সময়ও 
তেমনি ছিল, কিন্ত তবু আমর। বল্তে পারি বৈকি যে, খুষ্ট ঈশ্বরের 
পুত্র। তাই ত রাম বলেন, জগতের পক্ষে এই হচ্ছে একমাক্র পথ__ 
যে পথে চল্‌্লে এই মত্ত্যধ/মে শত শত খুষ্টের উদয় হতে পারে। যদ্দি 
সন্ত/নকে মিল্টন-সেক্সপীযরের মত কবি করতে চাও, বা খুষ্টের মত মহা 
পুর'ষ করতে চাও_যদি এমন চাও যে, সে শুধু তোমার বংশকে নয়, 
বস্থধাকে সে পবিত্র করুক-তবে আগে চিত্তশ্ুদ্ধি কর-_আত্মাকে 
অবসাদিত করো না । রাম বলেন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এমন ভাবে জীবন 
যাপন কর, যাতে ক্ষুদ্র স্বার্থ হতে বহু উর্ধে তোমার প্রতিষ্ঠা হয়-__সমস্ত 
জীবন ধরে যেন সেই সর্ববময় মহাপুরুষের সঙ্গেই ভূমি যোগযুক্ত হতে 
পার। ভগবানের ভাব, তার তেজ, তার ধ্যান যদি তোমাদের 
স্বামী-ন্ত্রীকে এমনি করে আবিষ্ট করে রাখতে পারে, তবে তোমাদের 
সন্তান-সন্ততিরাও থুষ্টের মত হবে। খুষ্টকে জন্ম দেওয়৷ যে তোমাদেরই 
ইচ্ছাধীন ! 

গৃহ হবে প্রেমের কেন্দ্র, প্রেমের সীমা নয়। কিন্তু মানুষ ঘরের 
মাঝেই প্রেমের গণ্ডী রচে, তার বাইরে আর ভালবাসাকে ছড়াতে দেয় 
না। রাম বলেন, গৃহ আর গৃহলক্মীই হল তোমার প্রেমের কেন্দ্র 
প্রেমের কিরণ সেখান হতেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে । তোমার 
প্রেম তো শুধু ঘরের মাঝেই আটকা থাকবে না-_-তোমার গৃহিণীকে 
বেষ্টন করেই তে। প্রেমের সীমানা রচনা কর! চল্বে না! যদ্দি তাই 
কর, তা হলে তোমার স্থার্থচিন্তাদ্বারা তোমার গৃহিণীকে ভুমি নামিয়ে 


সী আপ অপ পইরা জি ল্ 
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আন্লে, তোমার নিজেকে তুমি অবনত কর্লে-_-ছুজনার কাজই তুমি 
পণ্ড করে দিলে স্ত্রী তোমার প্রেমের গুরু, কিন্তু সেই প্রেমকে বিশুদ্ধ 
করে নিতে হবে-__তাকে বিশ্বপ্রেমে পরিণত করে, নাম-রূপ-বর্ণ-কায়ার 
৬|লবাসা হতে ভগবৎপ্রেমে উন্নীত কর্‌তে হবে। তখন যদি তুমি 
সবার ছুয়ারে ছুয়ারে দাড়াও_-সেই প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে নদী-পর্ববত, তরু- 
লত]র দিকে তাকাও, তাহলে স্পষ্টই তুমি দেখতে পাবে-_বিশ্বের সঙ্গে 
তুমি এক। 

সমস্ত জগতের সঙ্গেকি করে তোমার সম্থষ্ধ নিরপণ করতে হবে 
তার শিক্ষা পাবে তোমার স্ত্রীর কাছে। সমস্ত দ্বিশ্বের সঙ্গে সে তোম|র 
স্বর বেধে দেবে। এখন রাম তোমাদের গুর্িকতক অধ্যাত্জগতের 
নিয়ম বলে দেবে। সংসারের সমস্ত গ্রেমের খুলে এ অধ্যাম্ম-বিধান । 
রমযদি তার কথা তোমাদের না-ও বলঙ্বেন, তবুও তোমাদের 
অচ্ভূতির মাঝে চিরকাল ধরে সেবিধান জাগ্রত থাকৃত এবং থাকৃবেও । 
কিন্তু মাগে থেকে বলে দিলে তোমরা! হু সিয়ার হতে পার বটে । রাস্ত। 
দিদ্নে জুড়ি হাকিয়ে চল্বার সময় কেউ যদি হঠাৎ কিছুর উপর পড়ে গিরে 
গাড়ীখানা উল্টিয়ে ফেলে, তাহলে হয়ত সে খুব জখম হয়েও পড়তে 
পারে,_-কেননা সে তে। আগে থেকে জানে না, কি বিপদ্‌ তাঁর হবে। 
কিন্তু আগে থেকেই যদি তাকে বেশ খেয়াল করে চল্তে বলে দেওয। 
হত; তাহলে সে সতর্ক হত-_-অমন করে তাকে গাড়ীচাপা পড়তে হত 
ন|| তেমনি সংসার করতে গেলেও অনেক ঝুঁকি, অনেক বিপদ, 
বিফলত।, ব্যথা! আস্বেহ । কিন্তু এই সব নৈরাস্ট্ের বোঝা কখন এসে 
ঘাড়ে চাপে? রাম তারই কথা তোমাকে বলে দেবেন-_ আর তা 
জান্লে আর তোমাকে হোচট খেতে হবে নাঁ। পথ খুবই সোজা-_- 
ষতদূর সম্ভব বাধা এড়িয়ে সহজেই চল্তে পার। যায়; কেননা গণিতের 
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বিধানের মত এখানক।ব বিধানে মোটেই নড়চড় নেই কারণ এটা 
একটা বাস্তব জগতের সত্য । যে কোনও নর-নারী যদি কোনও দেহকে 
বা রূপকে ভালবাসতে আরম্ভ করে, তাহলে সেই জড়বস্তকে ভোগ করা 
কিছুকালের জন্তই ত|ব পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু জড়ের প যদি একবার 
হৃদয়ে গথ! পড়ে, একবার তার সত্বাকে গ্রাম করে, তাহলে সে বনস্তট। 
আর সেখানে থাকে নাঁ_এই হল বিধান। একে এড়িয়ে যাবার কোনও 
উপায় নাই। এমন কোনও শক্তি জগতে নাই, এ বিধানকে যে লঙ্ন 
করে যেতে পারে। স্থ্দূর অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত কেউ এর একটা 
ব্যতিক্রম খুজে বের করতে পারুবে না। 

কোনও বাইরের জিনিষের সঙ্গে মনকে বাধ_কে|নও নাম বঝ 
ব্ক্তিবিশেষকে আকড়ে ধরে_কোনও বড়লোকের ওপর নিজের 
ভরটুকু ছেড়ে দাও, তাকেই সব বলে মনে কর-দেখবে তোমার 
আশ্রয়যষ্টি খুলে পড়েছে__তুমি মাটাতে লুট্ছ। একট! টেবিলের ওপর 
যদি ভর দিয়া দড়।ও, আর টেবিলট। যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়, তাহলে কি হয় 1? তুমি তখন চিৎ্পাত হয়ে পড়ে যাও। ওতে 
কি শিক্ষা হর? এ হতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, স্থল জড়- 
বস্তর ওপর আমাদের প্রেম সমর্পণ কর] চল্বে না_অথচ এই স্থুল 
জড় অবলম্বন না হলে আমাদের হৃদয়ে প্রেম জাগেও না। এই 
জড়ের ভিতর দিয়েই না আমরা ভালবাসতে শিখি ;__কিস্তু একবার 
প্রেমের শিক্ষা পেলে পর, প্রকৃতির নিয়মেই স্থুলবস্ততে আর প্রেমকে 
বেধে রাখতে পার যায় না। প্রেমকে সামনে চল্‌্তে হবে _ জড়ের 
অন্তর/লে ষে ভগবান, রয়েছেন, তার কাছে গিয়ে তাকে পৌছাতে 
হবে। স্ত্রীর কাছেষে প্রেমের শিক্ষা তৃমি পেলে, তার অন্তরের 
ভগবানের কাছে যদিসে প্রেম তুমি নিবেদন করে না দাও--তবে 
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ধিক তোমাকে ! ভগবান্‌্কে সেই প্রেম হতে বঞ্চিত করলে তোমার 
অনন্ত ক্ষয--অনন্ত দুঃখ । স্বামী আর শ্রী একযোগে গড়ে উঠবে, 
স্বী যেমন আমাদের প্রেমের শিক্ষ। দেবেন, তেমনি সেই প্রেম শুধু 
দেহপিণ্ডের মাঝে আবদ্ধ না রেখে প্রতিজনার মাঝে -বিশ্বের বুকে 
তাকে বিলিয়ে দিতে হবে। 

ভেগমত্ততার জমীনে অধ্যাত্ব-বীজেব আবাদ করুলে কমল ফল্বে 
না। ম্বামীই হোক্‌, আর স্ত্রীই হোক্‌-মাটার দেহের মাঝে যদি 
প্রেমের বীজ বোন, তাহলে মাটীতে বীজ বুনে মাটী দিষেই যেন তাকে 
ঢেকে দিলে। কিন্তু কোন্‌ প্রেম খাটী জান? ীজ মরে গিয়ে যার 
অস্কর মাটা ঠেলে মুক্ত আকাশতলে আপন|কে সাক করবার অবসর 
পায়, সেই । তাই বলি, স্বামী বা স্ত্রীর মাঝে 'বীজ বোন; তারপর 
মাটীর মাঝে যে বীজ বুনলে, সে ধ্বংস হয়ে যাক--তার প্রাণ নিয়ে অঙ্ুর 
বেরিয়ে যেন তাতে প্রেমের ফল ফলায়। সংসার[সক্তির কথা যতদূর 
জানি, তার সবটাই নিম্ষল। তবে এ-৪ জানি, যে বীজট| বুন্লে, সেটা 
মর্ল__কিস্ত সেই বীজই আবাব ভগবানের সর্খে তোমায় মিলিবে 
দেবে। মানুষকে যে ভালবাসতে না পেরেছে, সে ভগবান্‌কে পাবে কি 
করে ?-_-এ বড় খাঁটী কথা। 

ধর্মের সঙ্গে সাংসারিক ভালবাসার কোনে। যোগই হতে পারে 
না, এই কথাটাই সাধারণে প্রচার কর! হয়। কিন্তু রাম বল্ছেন, 
যোগ আছে বই কি ?_ ভালবাসাকে ঠিক পথে চালাতে পার্লে 
তবেই ভগবানকে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ প্রেমেই ধর। দেন__তিনিই 
যে প্রেমস্বূপ। স্বামীর লক্ষ্য থাকবে, তাদের দাম্পত্যবন্ধনকে যেন 
সে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করুতে পারে-_শুধু টাক। রোজগার করা আর 
ংসার-সম্বপ্ধকে যেমন-তেমন করাই তার আদর্শ নয়। যে-বস্ত 
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আগে স্বখের নিদান ছিল, তাকেই দুঃখের মূল করে তোলা কেন? য। 
নিমিত্ত মাত্র” তাকেই চরম করে তুলো না। টাকা পয়সা যদি তোমার 
ক্ষুধ[তৃষণা দূর করে, শীত থেকে তে।ম]কে রক্ষা করে, তোমাকে যেখানে 
কেউ অকারণ উত্যক্ত না করতে পারে এমন একটা আশ্রয় জুটিষে 
দেয় তাহলেই তো যথেষ্ট হল। এখন বল দেখি, খাওয়াদ।ওয। আর 
ক]পড়চোপড়ের জগ্ভ তোমাদের কত ট|কারই বা দরকার 1? আসল 
কথাটা! কি জান, শীতবাদ আপনা হইতে আসে না, আমরাই তাকে 
ডেকে আনি , তেমনি রোগ-তাপকেও আমরাই খুজে খুজে বের করে 
ঘরে তুলি। শীতের হাত থেকে বাচবার জন্য কাপড়-চোপর অবশ্ঠই 
গ|য়ে দিতে হবে, কিন্তু সেট1তো। শীতের হাত থেকে বীচবার জন্যই, 
ঠাণ্ডা লেগে অস্থখ না হয় এই জন্যই। সে কাপড় মোটা হতে পারে, 
কম দামের হতে পারে, সেষে বেণী টাকারই হঝে, এমন কোন 
কথ। নাই। আজকাল যে সব বড় বড জমকাল বাড়ী তৈরী 
হচ্ছে, তাতে না থেকে ছোট ছোট বাড়ীতেও আমরা থাকতে 
পারি। বন্যপশ্তুর উপদ্রব থেকে,ব। অপর লোকের অন্যায় অত্যাচার 
থেকে নিজেকে বচবার জন্য সাদাসিধে রকমের ছোট ছোট 


ঘর-দরজই তো! যথেষ্ট-_বাড়ীঘর যে জ|কালোই করতে হবে তার 
মানেকি? 


বাডীঘরের জ(কজমক হল মানুষের এক পুরুষার্থ, পোষাকে জ্ঞাক 
দ্বিতীয় পুরুষার্থ আর ভোজনবিল[স হল তৃতীয় পুরুষার্থ, কেবল 
পুরুষ!৫, নয়, এরা হচ্ছে সাধ্য-সাধন দুই-ই। কিন্ত তবুও জগতের 
ইতিহাসে এমন লোকের কথাও পাওয়া যায়, যারা কুঁড়ে ঘরে থাকৃত, 


মোটা খেত, মোট! পর্ত__অথচ তারাই ছিল বিশ্ববিজয়ী, 
বীর। 
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তোমরা হয়ত প্লেটোর কথা শুনেছ ; তিনি থাকৃতেন একটা পিপের 
ভিতর | তাই ছিল তাঁর পরম আশ্রয়; সংসার হতে বিরক্ত হয়ে তার 
মাঝে গিয়ে তিনি ঢুকতেন। 

একবার ভেবে দেখ দেখি, এমন গরীবের হালে ধারা থাকতেন, 
জগতের জন্য তাঁরা কত করে গিয়েছেন। ষ্ট্যাফোর্ড সহরে সেক্সগীযবের 
যে বাড়ীটি ছিল, তাকে কোনরকমেই লোভনীষ বলা চলে না। 
জীবনের প্রথম ভাগটা তিনি নেহাঁৎ গরীবই স্থিলেন_-কেবল শেষ 
বয়সে অবস্থা যা একটু সচ্ছল হয়েছিল। নইলে প্রথম যুগে রঙ্গালয়ের 
দর্শকের ঘোড়ার লাগাম ধরে, তাদের পরিচর্যা করে তার দিন 
কেটেছে। 

নিউটনও গরীব ছিলেন। বই কিনবার বা লোককে দেবার 
জন্য যখন তার হাতে টাক! থাকৃত নী, তখন তিনি দুঃখ কর্ুতেন-- 
কিন্তু ত৷ ছাড়া আর কখনো কেউ তাঁকে গরীব হওয়ব জন্য ছুঃখ 
করতে দেখে নি। তবেই দ্রেখ, যে সমস্ত লোক মোটা খেয়েছেন 
মোটা পরেছেন, তাঁরাই না জগতের জন্য এতখানি করে গিয়েছেন ! 
প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দুরা বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকৃতেন। 
অথচ এরাই জগৎকে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন-শান্ত্র উপহার দিয়েছেন__যার 
মাঝে মুক্তির আব প্রেমের বার্তা রয়েছে, সেই বেদান্ত প্রচার করে 
গিয়েছেন । 

বেদান্তের চরমানুভূতি পাওয়ার পরেও রাম গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। 
সে সময় তিনি তার ধর্মপত্বীকে বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। রামের 
পত্বী ফুল তুলে আনতেন, ধৃপ-দীপ সাজাতেন আর আত্মানন্দে 
বিভোর হয়ে যেতেন। পৃজা শেষ হয়ে গেল পর রামের প্রতি 
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন এবং এমনিভাবে 
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ওকার উচ্চারণ করতে করতে রামের মাঝে আজ্মদর্শন করতেন? 
আবার নিজের মাঝে রামের অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অন্থুভব কর্তেন। 
এমনি করে তাদের পরস্পরের অনুভূতির বিনিমষ হত । তারা 
পরস্পর একে অপরের মাঝে আত্মদর্শন কর্ুতেন। এই আত্মদর্শনের 
সাধন! ছিল সদাচার। একেই যথার্থ সহধর্ম বলা যায় । এমনি করে রাম 
স্ত্রীকে অনুভূতির উচ্চশিখরে নিয়ে যেতেন; কিছুকাল পর্যন্ত এই 
ভাবধার। সমানে প্রবাহিত থাকৃত। কাম-ব[সনা বা ক্ষুদ্রভাব কোথায় 
উড়ে গেল, দেহের সম্পূর্ণ বিশ্বৃতি ঘটুল। এমনি করে ছুজনাই মুক্ত 
হলেন। লৌকিক পতি-পত্বীসম্বন্ধের চিন্তামাত্রও যেখানে ছিল না, 
সেখানে এই সম্বন্ধের আভাস কোথায় খুজে পাওয়া যাবে? তিনিও 
রামকে তার স্বামী বলে ভাবতেন না, রামও তাকে স্ত্রী বলে মনে 
কর্তেন না। 
না না 

ভারতবর্ষের দাম্পত্য-জীবনের মূল স্থরটি স্বামী রামতীর্ঘের বন্তৃতার 
অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে 
বিবাহিত জীবনের আদর্শ এবং কর্তব্যসম্পর্কে আমরা বহু উপদেশ 
নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া শান্তি এবং আনন্দলাভের অধিকারী 
হইতে পারি । 


চতুথ অধ্যায় 

সন্তানের মুখদর্শন না করা পথ্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর জীবনের সার্থকতাই 
সম্পন্ন হয় না । ্ষ্টিলীল৷ অব্যাহত গতিতে চলির়ছে এবং চলিবেও, 
কিন্ত আদর্শের দিক্‌ দিয়! বিচার করিতে গেলে আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষার শিক্ষিত আচারত্রষ্ঠ অধিকাংশ নব-নারীকে বিবাহের স্থমহান্‌ 
আদর্শ হইতে বিচ্যুতই বলিতে হইবে। প্রজান্ট্টির জন্য সমস্ত ইব্্িয়কে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়। পরম তপস্যা! কর।র বিধানের কথা কাহারও কি 
আজ ম্মরণ আছে? সন্তনকমনাকে কি আর কেহ এখন পবিত্র 
ব্রত বলিয়া মনে করে? শ্রীমদ্তাগবতের পৃশি-হ্বতপ।র তপন্ত/র কথা 
কি আর এখন কেহ বিশ্বাস করিবে? তাহারা যে ভগবান্কে পুত্র- 
রূপে কামনা করিয়া ভগবানেরই জনক জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলেন! পুশ্রিস্থতপার কঠোর তপশ্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ 
যখন তাহ।দের সম্মুখে আবিভূতি হইয়া! “ব্রিয়তাং বরঃ”_এই কথা 
বলিয়াছিলেন, তখন তাহারা উওয়ে ভগবন্কেই পুত্ররূপে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ তাহার সদৃশ অন্য কাহাকেও দেখিতে না 
পাইয়া ন্বম়ংই পৃশ্রিগর্ত আশ্রয় করিয়া সন্তানরূপে ভক্তমনো বাঞ্ছ। পূর্ণ 
করিয়ছিলেন। যথা ১ 

অদৃষ্ান্যতমং লোকে শীলৌদাধ্যগুণৈঃ সমমূ। 
অহং সুতো বামভবং পৃষ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥ 
- শ্রীমস্তাগবত ১০।৩1৪১ 

তগবান্‌কে পুত্রবূপে কামনার দৃষ্টান্ত শ্রীমস্তাগবতের আরও বহস্থলে 

বর্ণিত আছে। পুশ্নি-স্ুতপার ন্যায় কশ্প অদ্দিতি ও নাভি-মেরুদেবীও 
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ভগবান্‌কে পুতরন্থগে কামন। করিয়াছিলেন । "অব্রিরপত্যমভিকাজ্ষত”__ 
অত্রিও ভগবান্‌কে পুত্রন্ূপে কামনা করিয়াছিলেন। ভগবানের মত 
পুক্রসন্ত/ন লাভের আক।জ্ষা সমাজের অধিকাংশ সতীনারীরই তখন 
কাম্য ছিল। তগপস্তা ব্যতীত ভগবান্কে সন্তানরূপে লাভ কর! যায় 
না। এই জন্যই সন্তানকামনায় স্বামী-স্বী উভয়েই পূর্বে ব্রতধারণ 
করিতেন। পুত্রই যদি লাভ করিতে হয়, তবে ভগবান্কেই পুত্ররূপে 
চাই-_ ইহাই ছিল নারীজীবনের সার্থক ক।মনা। বর্তমানে সন্তাঁন- 
কামনা! করিয়া স্বামী-স্ত্রীকে আব পূর্বের মত ব্রত-নিষম পালন 
করিতে দেখ। যায় কি? সন্তনের জনক-জননী হওয়া যে কতখানি 
গুরুতর কর্তবোর ার গ্রহণ করা, তাহা! কি আর এখন কেহ ভাবিয়। 
দেখে? কাহারও অন্তরে আর সেই খদৈবীভাব নাই--তপশ্তা নাই। 
সন্ত/নকামনা করিতে গিষ! তপস্া গ্রহণ না করিয়াছেন এইরূপ নর-নারী 
আদর্শ যুগে খুব কমই দেখিতে পাওয়। যায। পবিভ্রভাবে ভাবিত হইয়া 
ক্বামী শুদ্বআচারপরায়ণ। স্ত্রীর গর্ভে যে বীজ সঞ্চার করিতেন, তাহার 
ফলে আদর্শ দেবসন্ত/নের মুখসন্দর্শন করিয়া পিতা-মাতা উভয়েরই আনন্দ 
এবং তৃপ্তি হইত। 

সথসস্তান-কামনায় ব্রতপ।লন শাস্ত্রীয় বিধি। শ্রীমত্তাগবতে এইরূপ 
ব্রতের কথ! উল্লিখিত আছে । যথা 

গ্রীকম্টাপ উবাচ 
এতন্মে ভগবান্‌ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পল্পজঃ | 
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্‌ ॥ ৮।১৬1২৪ 

-_কশ্থপ কহিলেন,_-“হে ভত্রে ! আমি ভগবান্‌ কমলযোনি ব্রক্মাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অপত্যকামী জনগণের, যে ইরিতোধণব্রত আমার 
নিকট বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি।” 
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ফাল্গনশ্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতমূ। 
অচ্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়াস্থিতঃ ॥ ৮।১৬।২৫ 
_-“অপত্যকামী ব্যক্তি ফান্তনমাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ হইতে 
আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিবস দুপ্ধপায়ী ও পরমভক্তিযুক্ত হইয়া কমললেচন 
শ্রীহরির অচ্চন। করিবে ।” 
অপত্যকামী দম্পতি কি ভাবে ব্রতধারণ করিবেন এবং সেই ব্রতের 
নিয়ম কি, তাহা পুষঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে শ্রীম্ভাগবতের অষ্টম স্বন্ধের ১৬শ 
অধ্যায়ে বণিত আছে । আমরা প্রত্যেক নর নাদ্বীকে এই অধ্যায়টি 
মনেনিবেশসহকারে পাঠ করিতে অভরোধ ফিবি। অনলসঙ|বে 
পয়োব্রতের কঠোর নিষম পালন করায় স্ব" শহার অদিতির পুত্ররূপে 
জন্ম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়/ছিলেন। 
শ্রীভগ্রবানুবাচ__ 
ত্বঘাচ্চিতশ্চাহমপত্য গ্রপ্তর়ে পযোব্রতেনান্ুগুণং সমাড়িত। 
স্বাংশেন পুত্রত্বমূপেত্য তে স্থতান্‌ গোষ্তাম্মি মারাচতপন্যধিষিতঃ ॥ 
৮1১৭1১৮ 
-_-“হে দেবি, পুভ্রগণের রক্ষার নিমিত্ত তুমি পয়োব্রতের দ্বারা আমার 
যথোচিত অর্চন। ও স্তবস্ততি করিয়াছ; অতএব আমি কশ্ুপের তপন্যায় 
অধিষ্ঠিত হইয়া শ্বায় অংশে তোমার 'পুজত্ব ম্বাকার করিনা তোমার 
পুত্র দেবগণকে রক্ষা করিব ।” 
উপধাব পতিং গুদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্‌। 
মাঞ্চ ভাবয়তী পত্যাবেবং বূপমবস্থিতমূ ॥ ৮১৭১৯ 
_“ছে ভব্রে! পতির মধ্যে এইরূপে আমি অবস্থিত আছি-_ 


ইহা ভাবনা করতঃ তুমি নিষ্পাপ পতি প্রজাপতি কশ্খপের ভজন। 
কর।? 
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অব্যর্থজ্ঞনসম্পন্ন, সর্ধবজ্ঞ প্রজাপতি কশ্তপ পমাধিযোগে নিজের প্রতি 
অদ্রিতির ষ্বেই অন্ুুবর্তন এবং নিজের মধ্যে যে শ্রীহরির অংশ প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। 

সেইদ্রিত্যাং বীধ্যমধত্ত তপসা চিরসংভূতম্‌ । 
সমাঠিতমনা রাজন্‌ দারুণ্যধিং যথাইনিলঃ ॥ ৮1১২৩ 

_হে মহারাঁজা পরীক্ষিৎ! অনন্তর বামু যেমন ঘর্ষণ দ্বার! 
কাষ্ঠে পুর্ন্বসিদ্ধ অগ্রিই সঞ্চার ব৷ আধান করে, সেইরূপ প্রজাপতি কশ্প 
সমাহিতচিত্ত হব। তপশ্তার দ্বারা বহুকি যাবৎ যাহ। হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছিলেন, সেই অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্রণ বাধ্য অদ্রিতির গর্ভে আধান 
করিলেন ।” 

এই অদ্দিতি পূর্বজন্মে পৃশ্নি নামে অভিহিতা হইতেন, ভগবান্‌ সেই 
জন্মেও তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিষাছিলেন । 

পুংসবন অর্থাৎ পুত্রপ্রদ এই বৈষ্ঃব-ব্রতের বিস্তৃত বর্ণনা 
শ্রমদ্ভাগবতের যষ্ট স্বন্ধের ১৯শ অধ্যায়ে আরও সুন্দরভাবে আছে। 
অব্যায়শেষে বল! হইয়াছে - “এই বেষ্ণব-ত্রত আচরণ করিলে কুমারী 
সর্ববস্থলক্ষণসম্পন্ন পতি লাভ করে, বিধবা স্ত্রী পাপশূন্তগতি অর্থাৎ 
স্বর্গ লাভ করে, মৃতবৎস! রমণী এই ব্রতপ্রসাদে জীববৎসা হয় এবং 
অত্যন্ত ছুর্ভাগ্যশালিনী রমণীও এই তব্রতের ফলে সৌভাগ্যশালিনী 
ধনেশ্বরী হয় ও উত্তম রূপ লাভ করে, আর রূপহীন! নারী মনোহর 
রূপ লাভ করে এবং এই ব্রতের মাহাজ্সে রোগিণী রোগমুক্ত 
হইয়া ইন্দরিয়াদিসহ সমর্থদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি আত্যর্ঘয়িক 
শ্াদ্ধাদি কর্ষে ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণের 
অসীম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, আর হোমাবসানে অগ্নি, লক্ষ্মী ও 
শ্রীহরি পরিতুষ্ট হয়! তাহাকে সমস্ত কাম্যবস্ত প্রদান করিয়া থাকেন ।” 
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আজ পধ্যন্ত অধ্যান্স-জগতে যত সব মহাপুরুষের আবিভাব 
ঘটিয়াছে, তাহাদের পিতামাতার জীবন-বৃত্বান্ত পাঠ করিলে প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। দ্েবভাবে ভাবিত ছিলেন বলিষা 
তাহাদের ঘরে দেবতাবাই আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ, 
বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রত্যেকের জনক-জননীই ছিলেন আদর্শ তপস্বী- 
তপস্থিনী। বিনা সাধনায়, বিনা তপন্তায় তাহার] দেবসন্তানের 
জনক-জননী হওযার সৌভাগ্য লভ করিতে পারেন নাই। এই ত 
গেল অধ্যাত্ম জগতের কথা । রাষ্ট্রে, সাহিতো?, ইতিহাসেও ধাহাব। 
মনীষী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের জনক-জননীক় অনুসন্ধান কবিলেও 
আমর। তাহাদের চরিত্রে অসাধারণ বৈশশিষ্ট্যই দেখিতে পাই। সমাজে 
আদর্শ মনীষী বলিযা ধাহারা সুখ্যাতি অঞ্জন করিয়া গিয়ছেন, 
তাহারা প্রত্যেকেই আদর্শ পিতা-মাতা লাও করিবার স্ুক্কৃতি অজ্জন 
করিয়াছিলেন। সামাজিক অধঃপতনের দিনে আজ আমাদের 
প্রত্যেককেই এই কথাগুলি ভাল করিষা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। 
দায়িত্ববিহান, সংযম-নিষ্টা-ব্রতহীন জীবনকে পশুজীবন বলিতে কোন 
বাপা নাই। পশুর ঘরে পশুই জন্ম নিয়। থাকে । আজ সমাজের 
অবস্থিতি হইয়াছে পাশবিক স্তরে_তাই সমাজে যথার্থ মান্ুষেব এবং 
দেবতার আবিঠাব ন। হইধা কেবল পশুবৃতিসম্পন্ন জীবেরই স্থষ্টি হইতেছে । 
চাঞ্চল্য এবং অস্থিরত।ই এখন মানুষের আদর্শগুণ বলিয়া অঙিহিত। এক 
মুহুর্ত স্থির হইর়' বসিয়। থাকার ক্ষমতা কাহারও নাই । মর্কটচাঞ্চল্যই 
বর্তমান সভ্যতার বিশেষ অলঙ্কার হইয়া ঈড়াইযাছে। সমাজের এই 
নিদাকণ ছুরবস্থা দেখিয়াই মহাপ্ুুরুষগণ গৃহীদের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং 
মাধন-পথের কথা নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন । । সমাজে থাকিয়া 
সামাজিক জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিব|র প্রেরণ। থাকিলেই শুধু চলিবে না; সঙ্গে 
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স্পা শসা | পপ বা শি 


সঙ্গে কর্তব্য এবং দায়িত্বের কথা ম্মরণ করিষা তদন্ুসারে জীবন-গঠনেও 
ব্রতী হইতে হইবে । সংযম এবং শভ্তির অভাবই বর্তমান সামাজিক 
অবনতির মূল কারণ। 

ভগবানের আসন আজ অনেক গৃহন্ব-পরিবার হইতেই বিলুপ্ত । 
আহার, নিদ্রা, মৈথুন-এ ত্রিবিধ কর্মের গতান্টগতিক ধারাতেই 
এখন পারিবারিক জীবন পরিচালিত । ব্রাঙ্মমুূর্তে উঠিয়া দেব-পূজার্থে 
পুষ্পচয়নের সময এখন চা-প|নের মহেন্দ্বক্ষণে পরিগণিত, সংসারে 
ইন্দ্রিষভোগের কর্ম সবই ঠিক আছে , কিন্তু ভগবানের ব। ঠাক্ুর-দেবতার 
উপথই যত আক্রোশ এবং বিরাগ । ভগবান্‌ যেন তোগপথেব কণ্টকম্বরূপ। 
'সতাই কি তিনি ভোগ কারতে নিষেধ করিধাছেন £ তাহার অমৃত 
উপদেশ হইল - 





যুক্তাহারবিহা রন্য বুক্তচেষ্ঠস্য কর্মস্থ 
যুক্তস্বপ্রাববে ধস যোগো ভবতি ছুঃখহ। ॥_গীতা৷ ৬। ১৭ 
ভগবান্‌ শুধু বলিয়|ছেন, মান্র। ঠিক রাখিয়। “ভাগ করিতে। সংযম- 
তপন্ঠায় জীবন গঠিত না! হলে, এই মাত্রাবোধটুকু অর্থাৎ কাওজ্ঞানটুকু 
মানুষ হারাইযা ফেলে। মাত্রাজ্ঞান হারাইয়| ফেলিলে সৃষ্টির সবাপেক্ষা 
ষ্ঠ মন্ুষ্ত-জীবন পশু-জাবনেব শুরেই নামির। আসে। 
প্রাচীন যুগে গৃহস্থ পারবাবে ভগবানের আসন ছিল স্থপ্রতিষ্ঠিত। 
ভগব্দরাধনা করিয়া, ভগবানকে গৃহের মালিক বা দেবতাবূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক পবিবারই ছিল তধন স্থধী। হ্থখে-সম্পদে, 
এশ্বধ্যে তখন গাহস্থাজীবন ছিল ভরপুর । ৬গবান্কে ভজন করিয়! 
গৃহীর ভোগসামথ্য যেমন তথন অঙ্গুঘ্রই থাকিত, তেমনি ভগবৎ- 
গ্রসাদী শক্তিলাভ করিয়া পশুজীবনের স্তর হইতে আরও বন্ুগডণ 
উর্দে প্রতিষ্ঠিত দিব্জীবনল[তেও তাহারা হইতেন ধন্য । ভগবদারধনাক়্ 
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চি 


মানুষের সর্বনাশ না হইয়! সর্বতোভাবে উন্নতিই সাপিত হ্ইয়। 
থাকে। জীবনে একমাত্র ভোগই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদেরও ভগবান্‌কে 
স্বীকার করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন কারণ নাই। সমাজ 
পরিচালক খধিগণ কালজয়ী দৃষ্টিবারা ইহা সম্যক্‌ হ্বদযঙ্গম করিতে 
পারিয়ছিলেন যে, আজীবন স্থম্থদেহে স্থথভেোগ করিতে হইলেও 
তক্দডরিয়সংযম, নিয়ম-নীতি-পালনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়ছে। 
ভোগসামর্থ্য যাহাতে অক্ষুপ্ন থাকে, এই ভাবেই খষিগণ সমাজের 
নর-নারীকে সংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে নির্দেশ দিয়। 
গিয়াছেন। এই স্বন্দর মনোরম জগৎ হইত্বে দৃষ্টি অন্ধ করিয়। 
বিষাদগ্রস্ত মন লইয়া বসিয়া থাকিতে তাহারা উপদেশ প্রদান করেন 
নাই। ভগবদ্ধ্যান-ধারণা বা পুজা-অচনািত্কে চিত্তের সাম্যঙাব 
পরিবনদ্ধিত হয়। চিত্তের স্থিয্েই প্রকৃত শান্তি, আর চিত্তের 
চাঞ্চল্যেই যত অশান্তি। বিক্ষোভ চিত্তের একাগ্রতাশক্তি ক্রমশ: 
দুর্বল হুইয়া পড়ে। এই জন্যই চিত্তকে সাম্যে স্থিত রাখিবাৰ জন্য 
সমাজকল্যাণকামী খধিগণ এই বিধি-নিয়ম প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
চিত্ত স্থির এবং একাগ্র করিতে হইলে, সম্মুখে সত্য-শিব-্বন্দর 
ওগবান্কে আদর্শরূপে ধরিতেই হইবে। ভগবদধ্যানে মানুষের শক্তি 
ক্ষয় না হইয়। বরঞ্চ আরও বদ্ধিত হইয়। থাকে । অনন্তশক্তির 
আধার যিনি, উহার ধ্যান-ধারণ। করিয়া কি জাতি শক্তিহীন হইতে 
পারে? দিব্যশক্িলাভে মানুষ তখন সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী হইতে পারে। 
সুস্থ সবল পারিবারিক জীবনের পক্ষে ভগবদ্ধ্যান-ধরণার সুব্যবস্থা একান্ত 
প্রয়োজন । 

মাচুষ দিবসের অধিক।ংশ সময় কর্মের উত্তেজনা লইয়াই অতিবাহিত 
করে। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রশান্তির পথে ফিরাইয়া আনিতে হইলে 
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প্রত্যেক গৃহস্থপরিবারেই একটি উপসনা-গৃহ বা মন্দির থাকা 
প্রয়োজন । সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে সেখানে সকলকে সমবেত 
হইতে হইবে । উপাসনা ব! ধ্যান-ধারণ।র দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ সহজেই 
বিদূরিত হইয়! থাকে । শ্রীশ্রঠাকুর প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারে ভগবছুপাসনার 
সুব্যবস্থা রাখিতে গৃহস্থমাত্রের প্রতিই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। 
পারিবারিক উপ1সনা তাহার আশ্রিত-শিম্ত-ভক্ত-সন্ত/নের একটি অবশ্ত_ 
করণীয় বিধি । 

এই জগত সর্বশক্তিমান ভগবান্দ্বার1 নিয়ন্ত্রিত । সকাল সন্ধ্যায 
সমবেত প্রার্থনার দ্বার! সর্বশক্তিমানের নিকট হইতে আমাদের প্রত্যেকের 
শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনার যে কি উপ- 
কারিতা, তাহা আর বলিবার নয়। প্রার্থনার দ্বারা চি্মল সহজে 
বিদ্ুরিত হয়, প্রাণে এক অপূর্ব শান্তি এবং আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত 
হইয1! থাকে । ক্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের “জীবন-বেদ' গ্রন্থে প্রার্থনার 
মহান্‌ উপকারিতা! এবং অপাধিব শক্তির কথ বণিত আছে । তিনি নিজ 
জীবনে একমাত্র প্রার্থনার দ্বারাই সম্পূণ কৃতাথতা লাভ করিয়াছিলেন। 
তাহারই স্ব-মুখের উি* যথা £_- 

“আমার জীবনবেদের প্রথম কথ|-_প্রার্থন।। যখন কেহ সহায়ত। 
করে নাই, যখন কোন ধর্মমমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, 
ধর্মগুলি বিচার করিষা কোন এক খর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু ব৷ 
সাধকশ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষাকালে প্প্রার্থনা কর, 
প্রার্থনা কর'_এই ভাব, এই শব্দ ভিতরে উখ্িত হইল। কেন, 
কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, তাহাও সম্যক্রূপে বুবিতাম না, তর্ক 
করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করিবার 
লোকও ছিল না। কে প্রার্থন। করিতে বলিল, তাহাও কোন 
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লোককে জিজ্ঞাস করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহ 
হইল না। প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা কর, বাঁচিবে, চরিত্র ভাল 
হইবে; যাহা কিছু অভাব, পাইবে, এই কথাই জীবনেব 
পূর্দিক হইতে পশ্চিমে, উত্তরদিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত । 
এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, ছুঞ্জয় বল, অসীম বল 
শাভ করিতে লাগিলাম। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলেোভনকে 
ঙযানক সঙ্কল্পের মৃত্তি দেখাইতাম। প্রার্থনা কবিব বলিলেই সব ভদ্ব 
পাইত। সকল বিষয়েই সহায় ছিল এই প্রার্থন। সুখের প্রত্যাশা 
করিতাম প্রার্থনার নিকট । সাহায্য পাইতে হইলে প্রার্থনারই আশ্রয় 
লইতাম। “সবে ধন নীলমণি যেমন কথায় ধলে, প্রার্থনা আমার 
তেমনি ছিল ।” 
কলির দুর্বল জীবের পক্ষে প্রার্থনা একটি শক্তিশালী অমুতরসায়ন। 

আর কিছু করিতে না পারিলেও ্রশ্রঠাকুর তাহার আশ্রিত শিস্ত- 
ক্তদের আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিবার কথা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। 
তাহার শিশ্ত-ভক্ত-পরিবারে সকাল-সন্ধ্যায় ইষ্টমন্ত্র জপ ও ধ্যানধারণার 
পর সবশেষে নিয্নলিখিত প্রার্থনাটি গীত হয় । 

দাসের প্রার্থনা! পূর্ণ কর দয়াময়। 

তব পদে মতি রতি সদা যেন রয় ॥ 

তব পথ হতে যেন দূরে নাহি যাই। 

যথন যে ভাবে থাকি তব গুণ গাই ॥ 

নিবারিতে নারি প্রভু কুমতি প্রবল। 

ক্পানাথ কৃপ। করে দাও ছদে বল ॥ 

পরনিন্দী পরচচ্চা হতে রাখ দুরে |: 

তব গুণগাথা যেন প্রাণে সদা স্ফুরে ॥ 
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অহঙ্কার অভিমান কিছুতে ন৷ যায় । 
করুণায দাস করে রাখ রাঙা পায়॥ 
বিষষে সহজে হয আসক্তি যেমন । 
তেমতি তোমাতে যেন লিপ্ত থাকে মন ॥ 
লোকমান্য নাহি চাই কর দীন হীন। 
দীননাথ এস হাদে ফুর|ইল দিন ॥ 

অসংখ্য আমার ক্রটী করি সংশোধন । 
কুতার্থ করহে দাসে এই আকিঞ্চন ॥ 


পৃবে প্রতে;ক গৃহস্থপরিবারেই ঠাকুবসেবার স্থব্যবস্থ। ছিল। 
জায়গাঁজগি-সম্পত্তি গৃহদেবতার নামেই উৎসগীকৃত ছিল। প্রত্যেক 


ংসারের প্রকৃত মালিক ছিলেন ইষ্টদেবত!। গাহ্‌স্থ্যবর্মাবলম্বা 
প্রত্যেকেই ছিল ইঠ্টদদেবতার আশ্রিত। দেবতার প্রসাদ দ্বারাই 
তাহাদের জীবিকা নিবাহ হইত। প্রত্যেক পরিবারে ইষ্টদেবতাব 
পূজারাধনার ব্যবস্থা থাকায় পরিবারের প্রত্যেকের ভিতরেই একটি 
দেবভাব স্বাভাবিকভাবে লীলায়িত হইয়া উঠিবার স্থযোগ 
পাইত। দেবতার কোন না কোন সেবার কায্যে গৃহস্ব- 
পরিবারের প্রত্যেকেরই অংশ থাকিত। অতি প্রত্যুষে বাড়ীর ছোট 
ছোট ছেলে-মেয়েরা দেবপূজার জন্ পুষ্পচয়নে বহির্গত হইত। ফুলেব, 
সাজি তাহাদের হণ্ডেকি এক অপুর দিব্য শোভারই না বিকাশ 
করিত। আজ গৃহস্থ-পরিবার হহতে সকল স্থুনিযম-গ্রণালী 
নিশ্চিহ্নুতার পথে অগ্রসর হইরা চলিয়াছে। দেবতার মন্দির আজ 
আবর্জনান্তুপে পরিপূর্ণ । গৃহস্থের বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যায় আর সেহ 
আরতি-বন্দনা স্তোত্রের অপূর্ব স্থুরলহরী শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়! 
না। অধঃপতিত হিন্দুজাতির পুনরুখানের পক্ষে . সকাল-সন্ধ্যা 
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শ্ীগুরু-ইষ্টপূজা এবং স্তবস্ততিব নিপ্ষমকে এইজন্ই শ্রীশ্রীঠাকুর অবশ্- 
করণীয় অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিয| শিযাচেন। "মুসলমান, 
খৃষ্টান, সকলেরই মসজিদ, গীঞ্জ! আছে। তাহার। এখনও নিষ্ঠার 
সহিত উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকে । আর আজ হিন্মজাতিব 
কি অধঃপতন! কি ন্যক্তিগত উপাসনা, কি সঙ্ববদ্ধ উপাসন।, 
কোনও উপাসন|/র দিকে আজ তাহাদের লক্ষ্য নাই। দেবমন্দিব, 
পূজাপার্ণ আজ হিন্দুব কাছে -পেক্ষা অবজ্ঞার বিষয হইয।| 
দ[ডাইযাছে। শ্রদ্ধ। বিশ্বাস, নিষ্ঠা হিন্মজাতিব মন হইতে একবারেই 
বিলুপু হইযা য|ইতেছে । এই জন্যই তিন্দু আঞ্জ সর্ববিষয়ে লাঞ্কিত ও 
অপম।নিত। পাবিবাবিক পুজা, ধ্যান-ধাওণ। ব। উপাসনাকে আর 
অ।যাদের এখন উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সাচিতে হইলে 
খষমুনিদেব বাবস্থাকে শ্রদ্ধার সহিত মাবার গ্রহণ কৰিতে হইবে। 
দেবশর্ষিকে উদ্বোধন কবিবে কে £_আদর্শ গৃহন্ত। আছ সমাজে সেই 
'আদর্শগৃহীরই প্রয়োজন | 

গৃহীর পক্ষে স"সারত্যাগের কোন প্রযোজন নাই, কেননা সংসার- 
ধর্ম পালন করিয়াও জীবনে অভীষ্ট লাভ করা যায; কিন্তু ইহা 
আদর্শ নহে যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পযান্ত আর যেন কোন গত্যন্তর 
ন[ই, এই বলিয়। সংসার[শরমের কায্যে জীবন উৎসর্গ কবিতে হইবে । 
শাস্ত্রে আছে, স্বাধ্যাযদ্ধারা ধধিখণ, পুল্রোৎপাদনদ্বাবা পিতৃধণ এবং 
যজ্ঞানুঞানদ্বারা দেবণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া পরিবারাদি 
প্রতিপালনের সমুদয় ভার যোগা পু্রেব হস্তে সমর্পণ কবিয়া পুত্রদার- 
ধনাদিতে আসক্তি ত্য।গ করিয়] গৃহী মধ্যস্থগাবে গৃহেই অবস্থান করিবে । 
ভোগাসক্ত গৃহীর--এই শাস্ত্রীয় উপদেশও ভূলিলে চলিবে না । সংসার- 
ত্যাগের কেন প্রয়োজন নাই, ইহা যেমন গৃহীদের পক্ষে পরম 
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শত লি পন 


আনন্দের কথা, নিরাসক্তভাবে সংসারে অবস্থানের বিধিও তেমনি 
গভীর চিন্তার এবং অন্ুধাবনের বিষয়। যথাযথভাবে সংসারাশ্রমধর্ম 
প্রতিপালন করিয়া যে অভিজ্ঞ গৃহস্থের মনে অনাসক্তি কা নির্বেদ 
উপস্থিত হয়, তাহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বনের স্বাধীনতা দওয়া! কর্তব্য 
নহে কি? অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি এই নির্বেদ বা! নিলিগ্ততার 
ভাবকে বড়ন্ভাল চক্ষে দেখেন না। পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া! 
তাহারা চাহেন সমগ্র জীবন ভরিয়া এই সংসারের জন্যই খাটিয়া মরিতে ॥ 
ভারতীয় আদর্শ তাহা নহে। বিশিষ্ট আশ্রমে চিরকাল আবদ্ধ হইম্ব। 
থাক। দারুণ ভোগাসক্তিরই লক্ষণ। এইরূপ আসক্তিকে আমাদের 
হিন্দবশান্ত্র নিন্দাহ্‌ বলিয়। গিয়াছেন। 

গৃহস্থের পরিবার দেব-দেবীরই লীলাভূমি । সংসারের বিবিধ 
সম্বন্ধে মধ্যে একটি সম্বন্ধ অবলম্বনে ব্রত গ্রহণ করিয়! সাধনা করার 
কথ। অনেক মহাপুরুষই বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
হরগৌবীত্রত, অথবা পতিত্রত এবং স্ত্রীত্রত পালনের উপদেশ স্বয়ং 
শরশ্রঠাকৃরও দিযা গিয়ছেন। স্ত্রী ত্বামীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ, 
স্বামী স্ত্রীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়। পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বরের 
লীলা দর্শন করিবেন। শিব এই 'পবিত্র দাম্পত্য-ব্রত লাধনপূর্বক 
মহ[সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগীদিগেরও গুরু হইয়াছিলেন। যশোদা 
কৃষ্ণের মুখশ্রীতে ব্রদ্ধদর্শশ করিয়া গোপাল বলিয়া আত্মহারা 
হইতেন। এই গোপাল প্রত্যেক গুহেই বিরাজমান থাকিয়া এখমও 
লীলাখেল। করিতেছেন । ব|লক-বালিকার মুখশ্রীতে এবং ক্রীড়াজে 
ত্রক্ষদর্শন অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে বাংসল্যভাব উপস্থিত হয়। গৃহীর 
যত রকমের সম্বন্ধ আছে; সবই ভগবানের অঙ্কে স্থাপিত সম্বন্ধ । শান্ত, 
দাল্ত, সধ্য, বাৎসল্য এবং মধুর-এই পঞ্চভাবের সাধন! ভগবানেরই 
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বিভিন্ন প্রতিমৃত্তির সঙ্গে স্থাপন কবিষা সংসারধন্ম পরমানন্দের সহিতই 
প্রতিপালন কর। যায়। হিন্দুর পরিবাৰ বিচিত্রভাবে ৬গবদাবাধনাই 
করিয়া চলিষাছে। কিন্তু আজ আর সেই ৬াব নাই। মূলে ভাব 
ন। থাকিলে সবই পগু হইয় যায়, আবার ভাবেই সব ৬াবের পরিণতি বা 
পরিপুষ্টি ঘটে । 

অন্যান্য আশ্রম হইতে গারস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য হইল- সেবাধর্মে | 
গৃহস্থ-পবিবারের শ্রেষ্ঠ আদর্শই হইল সেবা। দেবসেবা, অতিথিসেবা 
গৃহস্থেরই কর্তব্য । সেবাধর্মবিহীন গৃহীর গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে বাসের কোনই 
মূল্য নাই। শ্রীমণ্ত/গবতে আছে, গৃহস্থদের পক্ষে'অতিথিসেবা পরম ধর্ম। 
কিন্ত 

গৃহেষু যেঘতিথয়ো ন!চ্চিতাঃ সলিলৈরপি। 
যদি নিযান্তি তে নৃনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥ ৮1১৬।৭ 

_“যে সকল গৃহে অতিথিগণ আসিয়া জলদ্বার!ও অচ্চিত না হইয়। 
নির্গত হযেন, এ সকল গৃহ শৃগলের বিবরতুল্য ।” 

ঠাকুর বলিতেন, গাহ্‌স্থাশ্রমে গৃহীকে শ্রীগুঞ্-ভগবানের 
সেবক-সেবিকারূপে অবস্থান করিতে হইবে। সংসারের যাবতীয় 
কর্তব্পালন করিয! যাইতে হইবে, কিন্ত অন্তরের অন্তত্তলে থাকিবে 
ঠাকুরসেব।--ভগবৎসেবার মনোভাব । প্রত্যেক গৃহীকে মনে রাখিতে 
হইবে,. সংসারের মালিক বা কর্তা - শ্রীপ্তরু-ভগবান্। তাছারই 
নিয়োজিত স্বেক-লেবিক1 ব। দাস-দাসীরূপে সংসার-ধর্ম পালন করিয়। 
যাইতে হইবে, কর্তব্যসাধন করিতে হইবে । কিন্তু কোথাও অহংএর 
এতটুকু ছাপ থাকিলে চলিবে না। গৃহীদের হইতে হইবে ননাহংবাদী? | 
পরিবারের সকলেই মনে করিবে আমরা সকলেই শ্রগ্তরু-ভগবানের 
নিত্যসেবক বা দাস-দাসী । গৃহীর দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম 
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স্টপ পা এ পি পাস | আপি চে 


এই ভাবে ভগবশ্প্রীত্যর্থে বা তদছুদ্দেশ্টে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ, যথা £__- 

“তে[মরা প্রেমের সংসার স্থাপন কর। আমাকে মূলে প্রতিষ্ঠা 
করিয়া আমার সংসারেই কাজ কর। যেন মনে থাকে, প্রত্যেক কাষ্য 
ঠাকুরের জন্য অনুষঠিত হইতেছে । ঘরবাড়ী ইত্যাদি সব ঠাকুরের, 
সংসার ঠাকুরের_-তোমরা সেবক মাত্র । তোমাদের প্রত্যেক নিঃশ্বাস 
যেন ঠাকুরের উদ্দেশ্টে বহির্গত হয ।” 

আদর্শ গৃহীর সংসার হইবে এই ধরণের | গৃহার যাবতীষ গৃহধর্ম 
তখন দিব্যযজ্ছে রূপান্তরিত হইবে । সব শ্রীগ্ুর-ভগবান্কে উৎসর্গ 
করিয়া দি! তাহারই নিয়োজিত কর্মচারীরূপে, সেবকরূপে নিফাম- 
ঙাবে সংসারধর্ম পালন করিয়া যাইতে হইবে । গৃহী হইলেই আমরণ 
সংসারাসক্তি বজায় রাখিয়া! চলিতে হহঁবে__এইরূপ মনোঙাব আদর্শ 
গুহীর লক্ষণ নহে। আদর্শ গৃহীকে সর্বাবস্থাব জন্য প্রস্তত থাকিতে 
হইবে । মহাবাই-সাশ্রাজ্যসংগঠনের বীর-সাধক শিবাজী যেমন তাহার 
স্থবৃহৎ সাত্যজ্য গুরু রামদাসকে অর্পণ করিয়া পুনঃ তীহারই 
আদেশে সেবকরূপে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি 
প্রতোক গৃহীকেও তাহার গৃহসাত্রজা শ্রীগ্তরু-ভগবানকে অর্পণ 
করিয়া তাহারই নিয়োজিত আজ্ঞাবাহী সেবকরূপে গৃহস্থধর্ম পালন 
করিয়া যাইতে হইবে। বাম|য়ণে দেখিতে পাই ই্রীরামচন্দ্রও পরম 
জ্ঞানী বশিষ্টদেবের উপদেশ লইয়াই নিলিপ্তভাবে রাজ্য পরিচালন! 
করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে প্রত্যেক আদর্শ-রাজার পেছনেই এক 
একজন ব্রহ্ষজ্ঞ খধষি থাকিতেন। বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত থ/কিত 
ব্রহ্ধবল, ক্ষাত্রতেজের সঙ্গে সম্মিলিত থাকিত ব্রগ্ধতেজ | রাজত্ব 
করিয়াও এইজন্যই রাজাদের মনে পরপীড়ন, অত্যাচার, অনাচার- 
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পা শসা স্পা 


প্রবৃত্তির উন্মেষ ন! হইয়া, ত্যাগ-বৈবাগ্যের ভাবই ফুটিযা উঠিত। শ্রীপ্রীঠাকুর 
এই ত্যাশী নংসারীকেই আদর্শ সসারী বলিযা আখ্যা শ্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। প্রাচীন যুগে এইরূপ আদশ প্রত্যেক গৃহেই বিরাজমান ছিল । 
গৃহে তখন ঠাকুরদেবতার পূজা, ভোগর|গ নিধমিতভাবে স্ুসম্পন্ন হইত। 
কেহই নিজের জন্য অন্ন পাক করিয়া রাক্ষপী ভোগ গ্রহণ করিত না। 
আহাধ্যবস্ত দেবতাকে নিবেদন করিষা প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থ! গ্ৃহীদের 
পরিবারে তখন অন্ষুপ্ন ছিল । আদর্শ গুহস্থ শান্ধেব নিয়লিখিত নির্দেশ 
ভালবরূপেই অবগত ছিলেন | যথা £__ 

অঘং স কেবলং ভূওক্তে যঃ পচত্যাজ্সমকাবণাখজ। 

ষজ্ঞশিষ্টাশনং হ্েতৎ সতামন্নং বিধীষতে ॥--নতসংহিত| ৩।১১৮ 

যে বাক্তি আপনাকে উদ্দেশ্ট করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল 
প|পই ভোজন করে । যজ্ঞেব অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য 
বিহিত হইয়াছে।” 

পরিবারের প্রত্যেকেই তখন ঠাকুরদেবত|র প্রসাদলাভে ধন্য কৃতার্থ 
হইত। গৃহীর গৃহ ছিল দেবতার মন্রিরবিশেষ | পরিবারের ছোট বড় 
সকলেই ছিল সেই মন্দিরের সেবক-সেবিকা | প্রত্যেক গৃহস্থ সংসারের 
ধাবতীয় কাজ-কর্ম শ্রদ্ধ। এবং নিষ্ঠাসহকারে দেবতার পুজার আয়োজন- 
রূপেই স্থুসম্পন্ন করিত । প্রর্থনা-নিবেদনের মন্ত্রে আর প্রসাদ-বিতরণের 
ধ্বনিতে প্রত্যেক গৃহীর অঙ্গন থাকিত মুখরিত। গৃহস্থপরিবারের 
আকাশ-বাতাস সকাল-সন্ধ্যায় ধৃপধুন/র দিব গন্ধে আমোদিত হইয়া 
উঠিত। পরিবারে প্রবেশ করিলেই মনে হইত বেন দেবতার মন্দিরে 
প্রবেশ করিলাম । ঠাকুর সেই প্রাচীন যুগের দেবত।র মন্দিরেরই 
পুনঃপ্রতিষ্ঠ। চ/হিয়াছিলেন । 





পঞ্চম অধ্যায় 


ংসারধর্ম যথাযথভাবে প্রতিপালন কাপুরুষ বা ঘোর ইন্দ্রিয় 
সক্তের কর্ম নহে। বার ছাড়া সংসারী হওয়া যায় না। সংসারের 
শ্রোতে ষাহারা গা ভাসাইয়। চলে, যাহাদের নিরোধশক্তি বিলুপ্ত₹-- 
তাহার! ছুর্বল। এইরূপ দুর্বল অধিকারী সমাজের পক্ষে গলগ্রহ মাত্র । 
সামাজিক জীবন ধারণ করিলেও তাহাদের দ্বার আদশচ্যুতি ব্যতীত 
আদর্শের সংরক্ষণ ব। পবিপুষ্টি সম্ভবপর হয না। কি ভাবে সংসার 
করিলে আদর্শগৃহী হওয়া যায়, তত্সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর এক গৃহস্থ 
শিল্পকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন_-“সংসারের সর্বপ্রকার ঘাত- 
প্রতিঘাতে আপনাকে অবিচলিত রাখাই বীরত্ব । বীর না হইলে 
সংসার কর! কাপুরুষের কর্ম নয়। এই সব জানিয়৷ শুনিয়। সংসারে 
প্রবেশই আরধ্যরীতি । এখন অশিক্ষায় সংসার নরকে পরিণত 
হইয়াছে । ভগব|নে নিভর করিয়া চলিতে পারিলে, তিনিই সবদিক 
সামলাইয়া পরিচালন করিবেন। কোন অবস্থায় নির্ভরতা ও নামজপ 
ভুলিও না।” 

আধ্যঝধিগণ চিরকালই কর্তব্যপরায়ণতাকেই মূল ভিত্তি করিয়। 
শিক্ষা প্রদান করিতেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিতে বিভিন্ন 
অবস্থায় বিশেষ ছুঃখ-কষ্ট সন্ত করিয়াও কিরূপে কর্তব্পালন করিতে 
হয়, তাহা নানা উপাখ্যানে দেখান হইয়াছে। পূর্বে সমাজের 
লোকদিগের কর্তব্যপরায়ণতা উদ্দীপিত করিবার উদ্দেস্তেই সেই সকল 
আখ্যায়িকা কথকতায়, যাত্রাভিনয়ে, গল্পে, ব্রতকথায় সর্বত্র প্রচারিত 
হইত । গ্রামবাসী নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষের! পধ্যন্ত তাহাতে অনুপ্রাণিত হইত। 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ৭৭ 


রি এস সস মি পিস সস পরস্পর সি চু 


বিদ্ভালয়ের উপাধি অর্জন না| করিয়াও মনুষ্যত্বের পরাক্ষায় তাহার। 
অনায়াসেই উভীর্ণ হইতে পারিত। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণতা এবং 
সেবাতে সকলের জীবনই স্থগঠিত হইয়া উঠিত। ইহ[কেই বলে প্রকৃত 
জাতীয় শিক্ষা । এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সচল ছিল, 
পারিবারিক জীবনে শাস্তি এবং স্থখও ততদিন পথ্যন্ত অব্যাহত ছিল। 
কর্তব্যপালনে পরাজ্মুখতা কাহারও জীবনে আদর্শ ছিল না। সংসার 
করিতে গেলে অন্ুকুল-প্রতিকূল অবস্থাফ নিপতিত হইতে হইবে 
জানিযাও সাংসারিক দায়িত্বপালনের প্রতি আদর্শগৃহীর কোন কালেই 
পলায়ন-প্রবৃত্তি ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কবিবাব যোগ উপস্থিত হইলে 
সৈনিকের চিত্তে যেরূপ উল্লাম এবং আনন্দ দেখ। যা, অব/ রীতিনীতিতে 
শিক্ষিত গৃহীদেরও গাহ্‌স্থ্যধর্ম পালনের কঠোরুতা জানা সত্বেও পরম 
আনন্দই উপস্থিত হইত । সেবকের চিত্ত সেবা করিবার ক্ষেত্র পাইলে 
আনন্দিতই হইয়া থাকে । কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপালনের যোশ্যতা যাহাদের 
অজিত হইত, সানন্দেই তাহার] সংসারাশ্রমের কঠোর কতব্যকে পালন 
করিতে উতসাহান্বিত হইত । কর্তব্যেই অধিকার, ফলে নহে 
এই শিক্ষায় ছোটবেল' হইতেই গৃহীদের মন সুশিক্ষিত হইয়। 
উঠিত। কাজেই কোন অবস্থার গৃহাদের মনস্তাপ ভোগ করিতে 
*ইত না। 

নিভরশীল ভক্তের বোঝা স্বয়. ভগবান্ই বহন করেন। অধ্যাজ্মশান্ত্রে 
এইবপ ঘটনার বিবৃতি অনেক জায়গায়ই উল্ি'খত রহিয়াছে । নিম্নে 
শ্রাশ্মীক্তমাল গ্রন্থ হইতে সেইরূপ একটি ঘটন/র কথা বাঁণত 
হইল। | 


স্ট্রিপ | আস সই পি জরি অঅ রাজ 


শ্রীমান্‌ অজ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু। 
শ্রীপুরুষোত্ধমে বাস সমীভ্যারে বধূ ॥ 


৭৮ 
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পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চরিত । 
নির্মৎসর শান্ত শি তদগতচিত ॥ 

ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্বত্র উদাস। 
শ্রীমদীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস ॥ 
গীতা-উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে। 
যোগক্ষেমং ব্হাম্যহম্‌ শ্লোক বিচারিতে | 
মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে | 
যোগক্ষেম বহিয়া যে অনন্ত ভক্তেরে ॥ 
আপনি যোগান হেন সম্ভব ন। হয। 
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয় ॥ 
লেখনীতে আচড়িয়া পাঁঠান্তর স্থাপে। 
গীতা-ভাগবত দেহ সাক্ষাৎ শ্বরূপে ॥ 
গীতাপাঠ কাটতে অক্ষরে আচড়িতে । 
রামকৃষ*্ণ-অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে ॥ 
জানাইতে তাহারে করিল। কিছু ভঙ্গী। 
আচশ্বিতে বাত বুষ্টি হয় উত্তরক্গী ॥ 
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে। 
পরদিন গেলা পুনঃ ভিক্ষা অভিল।ষে ॥ 
হেথা ছুই ভাই জগন্নাথ বলর|ম । 
ত্রা্ষণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম ॥ 
ছুজনার স্বন্ধে ছুই প্রসাদের ভার । 
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার ॥ 
যাইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইল। | 
ঠাকুবাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥ 
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এতেক প্রসাদ তেহো। পাইলেন কোথা । 


তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা ॥ 


সে যা হউক তোমাদের অঙ্গে বক্তধারা । 
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা । 
তাহার। কহেন মিশ্রঠাকৃর মাবিল। 
তেহে! কহে অসম্ভব মনে না লহল ॥ 
শ্রামিশ্রঠাকুর কাকু নাহি দেন পীড়|। 
ব্রাহ্ষণবালক থাকু ন|হি হিংসে কড়া ॥ 
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর । 
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্থ্য চোর ॥ 
স্তকোমল অঙ্গ স্বকুমার আহা মরি । 
কেমন নির্দয় সেই দয়া! নৈল হেরি ॥ 

পুনঃ শিশু কে মাতা সত্য যে কহিন্ত। 
মিশ্র মরিরাছে ক্ষত হইয়াছে তন্থ ॥ 
পুনঃ পুনঃ শুনি ঠাকুরাণী মনে লৈল। 
তবে বল ব।পু আহা কি দিয়া মারিল॥ 
কেনে বা মারিল হেন কুমতি হইল । 

এ হেন সোনার অর্জে আঘাত করিল । 
তাহার কহেন মোরা কিছু নাহি কহি। 
সন্নিকটে কিছু মাত্র দোষ গুণ এহি ॥ 
লোহার কণ্টক তীক্ষ তাহার আঘাতে । 
আচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষ।তে ॥ 
এতশ্তনি ঠাকুরাণী ছুঃখিত হইয়। । 

পড়িয়া রহিল! ভূমে আক্রোশ করিয়া ॥ 


কী 
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সি সরস 


শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে । 
ভিক্ষা নহি মিলে বাত বরিষণ তরে ॥ 
আসিতে 'অ।সিতে ঠাকুর|ণী কহে তবে। 
শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে ॥ 

এহেন কুমতি তব কি লাগি হইল।। 
আহ! মরি ছুটি শিশু মারিয়া ডারিল। ॥ 
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধার। ৷ 
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পার। ॥ 

এত শুনি বিপ্র সাধু আশ্চব্য মানিয়া। 
আকাশ-পাতাল ভাবে চমকিত হেয়! ॥ 
কহে আরে কে আইল কাহ|রে মারিন্থু। 
আমি ত কাহারো কভু হিংসা ন। করিনু ॥ 
কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ। 
বুথা কেনে রোষ করি করহ কলহ ॥ 
ঠাকুর!ণী কহে মহা প্রমাদের ভার। 

জ|ন নাহি স্বন্ধে দিবা পাঠাইলে যাব ॥ 
মিশ্র কহে আমি ত না প্রসাদ পাঠাই । 
পাঠ|ইল গ্রস।দ কেব। সে বালক বা কই ॥ 
তবে ঠাকুর।ণী পুনঃ চমকিয়া কহে । 
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে ॥ 
অপূর্ধ-স্বরূপ দুটা গৌর-কৃষ্-বণ। 

অতি স্থকুমার অঙ্গ কর্ণেতে স্বর্ণ ॥ 

স্বন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধার|। 
কাদিতে কাদিতে আইল যেন পুতুল হার! ॥ 
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কহে প্রসাদের ভার মিশর পাঠাইলা। 
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আচড়িল! ॥ 
পণ্ডিত স্থবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা। 
গীতাপাঠকাট। হেতু অনুভব কৈলা ॥ 
বুঝিয়া হঠাত মূচ্ছা হইয়া পড়িল! । 

কহে তবে সত্য আমি অঙ্গ আচড়িলা ॥ 
ঠাকুরাণী চমকিয়! পুছে ধারে ধীরে। 
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোর ॥ 
ঠাকুর কহেন আরে গীতা-ভাগবত ॥ 
জগন্নাথের নিজ দেহ হয়তো সাক্ষার্থ॥ 
সেই গীতাপাঠ ছাটি তাহে ঝআচড়িল। 
অতএব জগন্নাথের শ্রারঙ্গে বাজিল ॥ 
“বহাম্যহম্‌” পাঠে মুগ্চি অবজ্ঞা করিল। 
তাহার উদাহরণ স্বন্ধে বহি দেখাইল ॥ 
জগন্নাথ বলরাম আইল গৃহেতে | 

তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্তে ॥ 
্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়!। 
প্রেম[বেশে হর্যভরে তাটস্থ হইয়া ॥ 
“বহাম্যহম্” “বহাম্যহম্‌; লেখে পুনঃ পুনঃ | 
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তবন ॥ 
অগ্তাঁপিহ শ্রীঅঙ্জন মিশ্রের গীতা-টীকা। 
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা ॥ 

, “বহাম্যহম্” “বহাম্যহম্” তিনবার হয়। 
অঞ্জন মিশরের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায় ॥ 
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নিভবশীল ভক্তের জন্য ভগবান্‌ সবই করিতে প্রস্তত। তবে সেই 
নির্ভরতা খাঁটা হওয়৷ চাই। স্বখে-ছুঃখে অবিচলিত থাকিয়া নির্ভরতার 
পরাক্ষা দিতে হইবে । “নিভর' কথাটি মুখে বলা খুবই সহজ, কিন্ত 
সাংসারিক জীবনে নিভরখুট। ধরিয়া অবিচলিতচিত্তে সংসার-ধর্ম 
পালন বড়ই কঠিন। ঠাকুর তাহার প্রত্যেক গৃহীভক্তকে ত্যাগে, 
তিতিক্ষায়, নিতরতায় আদর্শরূপেই দেখিতে চাহিয়াছিলেন । সহিষ্ণুতা 
শক্তি অর্থাৎ সহা করিবাব ক্ষমত। ব্রহ্ষচয্য হইতেই উদভৃীত। 
গাহস্থ্যারমের মুল ভিি ব্রহ্গচয্যকে উপেক্ষা-অব্জ্ঞ। করিয়। যাহার। 
ংসার আশ্রমে প্রবেশ কবে, পদে পদে তাহাদিগকে কেবল 
লাঞ্চন।ই ভোগ করিতে হয়। অসংযমীর দাম্পত্যজীবন কোন দিনই 
সখের হয না। নসপ্যমাঁর আম্মন্রষ্টি বলিবা কোন কিছু নাই। ছূর্ববল 
ইন্ডিয়ার তাহার! বিবয়-ভোগেব স্খগ্ড আহরণ করিতে পারে না । 
স্রখের জগতে সখ আন্ব।দন করিতে হইলেও সবল ইন্ড্রিষের প্রয়োজন । 
ইল্জিয় সবলতা৷ লাভ করে ব্রদ্ষচব্যপালনে । শক্তির ্মলনই ্রহ্মচযাহীনতা, 
আর শক্তিধারণই ব্রক্ষচযা। ভোগী সসাবারও ব্রহ্মচষ্োর প্রয়োজনীয়তা 
আছে। সামর্থা-অঞ্জনের সমযটপুতে ব্রন্মচয্যপালন না কৰিলে ভোগ- 
সামর্থযও লোপ পাইয়া থাকে । পরিণামে ক্লীবত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। 
শতি সঞ্চয় হইতে না হইতেই ব্যয আরম্ভ করিলে তাহাতে পরিশেষে 
ক্ষয়রোগের লক্ষণই ফুটিয়া উঠে। গৃহীবও ব্রহ্ষচর্ধ্যপালনের বিধান 
মহাভারতাদি গ্রন্থে বণিত আছে। 

মবিক্ষুক্ষচিত্তে প্রারন্ধভোগ করিতে শিক্ষা এবং অভ্যাস করাকেই 
ঠাকুর প্রত্যেক গৃহীর পরম্ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিতরশীল 
ওগবন্তক্তের সাংসারিক জীবন আরও বেশী ছুঃখময়। ভ্রুত কর্মভোগ 
ক্ষয় করিতে হইলে দুঃখের চাপ একান্ত প্রয়োজন । ছুঃখে নিশ্পেষিত 
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হইয়া নির্ভরশীল ভক্তের অন্য একটা বড় দিক খুলিয়। যায়। দুঃখের 
চাপেই দিব্জীবনের বিকাশ হয়। বাহিরে কোন পার্থক্য দেখা না 
গেলেও, নির্ভরশীল ভক্তের জীবন আভ্যন্তরীণ শান্তিতে ভরপুর । কঠোর 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে একমাত্র নির্ভরশীল ভক্তই | «পরীক্ষায় নহে 
মম স্বগণ কাতর”--এই উক্তি নির্ভরশীল ভক্তকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত 
হইয়াছে । 

সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়। 
ঠাকুর লিখিয়াছেন__“সংযোগ-বিয়োগ, স্থখ-ছুঃখ, রোগ-শোক, বিরহ- 
বিচ্ছেদ যে এখানকার অনিবাধ্য নিত্য ঘটল।। ইহা! দূর হইবার 
নহে। কাহারও দূর হয় নাই। শ্রীরুষ্চকে সখারপে পাইয়াও 
পাগুবদের ব্যবহারিক ছুর্গতি দূর হয় নাই। ইহা অনিবাধ্য। 
দূর করিতে গেলে বহর বাড়িয়া যায় মাত্র। সাধু, শাস্ত্র, গুরুমুখে 
এই সত্যলাভ করিয়া ধৈষ্য অবলম্বনপূর্বক প্রারব্ভোগ করিতে শিক্ষা 
ও অভ্যাস করাই প্রত্যেক গৃহীর পরম ধর্ম। অবস্থান্ূসারে কীদিয়া, 
হাসিয়া, নাচিয়।৷ বেতাল না হইয়। সর্বাবস্থায় সত্যে প্রতিষিত থাকিতে 
হইবে। লক্ষ্য স্থির রাখিবে। বারের ন্যায় কর্মদল ভোগ করিতে 
হইবে ।” প্রারন্ধ কর্মভোগের চাপে পড়িয়া অনেকেই মুহ্ৃমান হইয়। 
পড়ে; কিন্তু ঠাকুর তাহার গৃহস্থভক্তদের বীরের ন্যায় কর্মফল ভোগ 
করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বীর কোনও অবস্থায় মুহম।ন 
ইয়না। তাহার মনোবল সর্বাবস্থায় অক্ষুপ্ন। হাসিমুখে ছুঃখকে বরণ 
করার সামর্থ্য একমাত্র বীর আদর্শগৃহীরই আছে। আদর্শগৃহী ইহা 
মর্মে মর্মে অবগত আছে যে, প্রারব্ভোগ শীঘ্র শেষ হইয়া গেলেই 
মুক্তির রাজ্যে উপনীত হওয়া যাইবে। স্ুতর।ং ভোগ সঞ্চিত না 
থাকিয়া ক্ষয় হইয়া যাওয়াই সর্বতোভাবে শ্রেয়, । মহাভারতের বীর 
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আদর্শ পুরুষ ভীম্ম যেমন শত্রর অসংখ্য বাণে বিদ্ধ হইয়াও অবিচলিত- 
চিত্তে প্রারব্ধের ভোগ ক্ষয় করিয়াছিলেন, গৃহীদেরও তেমনি সংসারের 
বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকিয়াই ভোগ ক্ষয় করার উপদেশ 
ঠাকুর দিয়া গিয়াছেন। নীরবে কর্মফল ভোগ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
--ভীম্মের জীবন। মরণবাণে বিদ্ধ হুইয়াও, ভীম্মদেব শেষ নিংশ্বাস 
পবিত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত নানা জটিল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া! অতীব সুন্দর 
এবং স্থচিস্তিত উত্তর প্রন করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত পাঠ করিলে 
ভীম্মদেবের অসীম তিতিক্ষা-শক্তির পরিচয় পাওয়। যায়। শ্রীঞ্রঠাকুর 
তাহার প্রত্যেক গৃহীশিষ্কে বারের ন্যায় কর্মকল ভোগ করিতে 
বলিয়াছেন । আদর্শ গৃহী হইতে হইলে অসাধারণ মনোবল এবং তিতিক্ষ- 
শক্তিরই প্রয়োজন। 

সাধারণ শ্রেণীর মানুষ কর্তব্যের কথ তুলিয়াই সংসারাশ্রমকে পরম 
উপাদেয় বস্ত বা স্থখের সামগ্রী বলিয়! গ্রহণ করে। বাস্তব'পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে পড়িলে তখন 'মনেককেই নাকানি-চুবানি থাইতে হয়। এক 
নিমেষে তখন সথের স্বপ্ন ভাঙ্িয়া যায়। 

গৃহীরা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হউক--ঠাকুরের উপদেখে 
কোন জায়গায় তাহার এতটুকু আভাল পাওয়া যায় না। তিনি 
সকলকে আদর্শ গৃহী হইতেই বলিয়া গিয়াছেন। এক গৃহস্থতক্তকে 
বিবাহ করিতে অহ্মতি দিয়! ঠাকুর লিখিয়াছেন_-“তুমি এই স্ত্রী লইয়। 
হিন্দুর আদর্শ সংসারী হইবে। আন্না অপেক্ষাও কঠোর ভাবে 
তোমাদের জীবন-যাপন করিতে হইবে, নিতান্ত দ্বীন-হীনের ন্তায় 
থাকিয়৷ জীবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। সখের জন্ত আমি 
তোমার বিবাহে সম্মতি দেই নাই। তোমাদের দাম্পত্যজীবন জীবের 
শিক্ষণীয় হইবে, ইহাই আমার আত্তরিক ইচ্ছা। এক মৃহুর্তও এই 


পান্গী 
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কথা ভূলিও না ।” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়/ছেন, সুখের জন্য বিবাহ নহে। 
তবে বিবাহ কি দুঃখের জন্য ? না, তাহাও নহে । কর্তব্যপালনের জঙ্তাই 
বিবাহ। এই কর্তব্য পালন করিতে গেলে কেবল যে স্থখের সুন্দর মুখই 
সন্দ্শন করিতে হইবে তাহা নহে । স্থথের সঙ্গে হুঃখও আসিবে _ইহার 
জন্য প্রস্তত থাকিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 
সন্ন্যাস অপেক্ষাও কঠোরভাবে জীবনধাপন করিংতে হইবে, এই একটি 
কথা দ্বারা গৃহীর গাহ্‌স্থ্যধর্জ পালন যে কত ফঠিন, তাহাই ঠাকুর 
হঙ্গিত করিয়াছেন । গেরুয়া না পরিলেও, আদর্শ গৃহীর কর্তব্য সন্ন্যাসী 
অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। আজ গৃহীরা কি এই কথা মুহূর্তের 
জন্যও একবার ভাবিয়া দেখেন? গৃহী পরের নিজের জীবনকে 
রিক্ত করিয়া দিয়াছে__এই ত সন্গযাস! বিবাহের অনুমতি শ্রীশ্রীঠাকুর 
কাহাকেও নিছক ইন্্রিয়-স্থখভোগের জন্য দেষধী নাই। বিবাহিত- 
জীবন হইবে সন্ন্যাসীর জীবন; ত্যাগই সেই জীবনের লক্ষ্য। দাম্পত্য- 
জীবন কেবল ইন্দ্রিয়-স্খভোগের জন্য নহে । মানবীয় বুত্তির সংযত- 
চর্চা বা অনুশীলন করিয়া দেবজীবন লাভই দ্বাম্পত্য-জীবনের মুখ্য 
উদ্দেন্ট। এই উদ্বেন্ঠ ভুলিয়া যাহারা কেবল কতকগুলি সন্তান- 
সম্ততির পিতা-মাতা হয়, তাহাদিগকে কখনও আদর্শ গৃহী আখ্যা দেয়! 
যাইতে পারে ন| | 

বিবাহ করিয়া স্ত্ী-পুত্র, ছেলে-মেয়েদের কি দৃ্তে দেখিতে হইবে, 
পরস্পর সম্বন্ধের মূল রহস্য কি, তংসম্পর্কেও শ্রীশ্রীঠাকুরের মৃল্যবান্‌ 
উপদেশ আছে। যথা__“যদি স্ত্রীর প্রেম পাইয়া থাক, তবে মনে 
করিও, লেই প্রেমময়েরই একটি উৎদ তোমার স্ত্রীর হ্বদয়খাতে 
প্রবাহিত। সে প্রেমে জগতপ্রেম শিক্ষা করিও। ছেলেমেম্েকে 
কোলে করিয়। ভগবানেরই সেই নির্মল সত্তা অনুভব করিও । 





৮5 আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


বক্ত-মাংসে স্থখ নাই, তাহা জড় মাত্র। সেই চিদানন্দের আবেশেই 
তাহারা আনন্দের কারণ। তাহার অন্তর্ধানে সব শৃন্য-_সব জড়__ 
পৃতিগন্ধবিশিষ্ট বক্তমাংস ! এই কথা ভূলিও না, পার ত সকলকে এই 
শিক্ষা] দ1ও |” জাতির পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর শিক্ষা কি এবং কোন্‌ 
শিক্ষাকে সার্বজনীন করিতে হইবে- শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশে তাহাই 
সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে । ভারতীয় মৌলিক শিক্ষাপদ্ধতি 
ইহাই যে, বস্তর অন্তরালে যে দিব্য চেতনা বহিয়াছে, সেই দিকে 
মানুষের দৃষ্টিকে ফিরাইয়া দেওয়া । অধ্যান্-শিক্ষা ইহাকেই বলা 
যাইতে পারে। 

সাংসারিক সখ বা আনন্দকে অস্বীক।র করার কোন প্রশ্ন উখাপন 
না করিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, স্থখের মূল 
কারণ কি তাহাই অন্সন্ধান করিতে । স্ত্রী-পুভ্র, আত্মীয়-স্বজনের 
দেহ বা নশ্বর সম্বন্ধ আনন্দ ব! সখের নিদান নহে। চিদাননের 
আবেশই আনন্দের মূল কারণ । সচ্চিদানন্দের অন্তর্ধনে কাহারও কোন 
মূল্য নাই। পিতা-মাতা৷ সন্তানকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, 
কিন্ত ভালবাসার মূল তত্ব কেহই জানে না। স্বামী-্ত্রা পরম্পরের 
প্রতি পরম্পরের ভালবাস|র মূল হেতু কি? কেন এই ভালবাসা, এই 
ভালবাসার লক্ষ্যই বাকি? এই প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মজ্ঞ খষি যাজ্ঞবন্ক্ 
বুহদারণ্যকোপনিষদে বড়ই চিত্তাকষী ভাষায় প্রদান করিয়াছেন। 
যথা-“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় 
পতিং প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়াধৈ কামায় জায়া প্রিয়া 
ভবত্যাক্মনস্্ব কামায় জায়! প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং 
কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্বনস্ত কামায় পৃত্রাঃ প্রিয় ভবস্তি। নব! 
অরে বিত্তম্ত কামায় বিতং প্রিয়ং ভবত্যাত্বনস্ত কামায় বিতং প্রিষ্সং 





আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ৮৭ 


অপ শা পপসস্টজ শ্সল স প (জপ পাপ 


ভবতি । নবা অরে ব্রহ্ষণ:ঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্াজ্মনস্ত কামায় 
ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে ক্ষত্রন্য কামায় ক্ষত্র- প্রিয় ভবত্যাত্মনস্ত 
কামায় ক্ষত্রৎ প্রিয়, ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ 
প্রিয়া ভবন্তযাত্মনস্ব কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবস্তি। নবাঅবে 
দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যান্মনস্ত কামাম ক্ষত্রং দেবাঃ প্রিয়া 
শ্বন্তি। নবা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যানস্ত 
কমায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বশ্য কামায় -সবং 
প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সব” প্রিযং ভবতি 1৯-অয়ি! পতির 
প্রতি গ্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয ন।, আস্মগ্রীতির/ জন্যই পতি প্রিয় 
হয়। অয়ি! জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া পরি না, আত্মপ্রীতির 
জন্যই জায়া প্রিয়া হয়। অগ়ি! পুক্রগণের প্রতি গ্রীতিবশত: পুত্রগণ 
প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুক্রগণ প্রিয় হয়। অয়ি! বিভ্তের 
প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় ন।, আঘ্মগ্রীতির জন্তই বিত্ত প্রিয় 
হয়! অয়ি! ত্রাঙ্ধণের প্রতি প্রীতিবশতঃ ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, 
আত্মগ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। অয়ি! ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতি- 
বশত: ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্তই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। 
'অয়ি! শ্বর্গাদি লোকসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ এই লোকসমৃহ প্রিয় 
5য় না, আত্মপ্রীতির জন্যই লোকসমৃহ প্রিয় হয়। অয়ি ! দেবগণের প্রতি 
প্রীতিবশতঃ দেবগণ প্রিয় হয় না, আম্মগ্রীতর জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। 
অফ্ষি! ভূতসমূহের প্রতি গ্রীতিবশতঃ ভূতগণ প্রিয় হয় না, আত্মগ্রীতির 
জন্ই ভূতগণ প্রিয় হয়। অগ্নি! সর্ববস্তর প্রতি গ্রীতিবশতঃ সর্ববস্ত প্রিয় 
হম না, আত্মশ্রীতির জন্যই সর্ববস্ত প্রিয় হয় ।” 


প্রেমতত্বের যূল কথা৷ এই যে, পতি-পত্বী, সন্তান-সন্ততি, শ্বজাতি, 
সমূদয় জগ যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহা এই সকল ক্ষুব্ধ বস্তর স্বতন্ত্র 








৮৮ আদর্শ গৃহস্থ-জীঁবন গঠনে শ্রশ্রঠাকুর 


সাজ 


মূল্যবশতঃ নহে ; কিন্তু ইহাদের অন্তভূতি সর্বগত আত্মার অন্গরোধে । 
“আত্মনস্ত কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি।” ভালৰাসা বা প্রেমের মূল 
নিদান হইল-_চেতন্তস্বরূপ আত্মার প্রতি আকর্ষণ। সংযতচিত্তে এই 
তত্বের উন্মেষ যেখানেই হইয়াছে, সেইখানেই দেখি স্বামী-স্ত্রীর মধুর 
সম্বন্ধ দৈহিক স্তরকে অতিক্রম করিয়। দিব্যরাজ্যে তাহার আসন 
রচন। করিয়া লইয়াছে। মূল তত্ব বা নিদানের প্রতি দৃষ্টি বা লক্ষ্য 
নাই বলিয়াই শ্ব্গায় পবিত্র সম্বন্ধ ঘ্বণ্য প্রাকৃত সুরে নামিয়া আসে। 
ভালবাসা যখন জীবের ত্বভাব, তখন তাহা কোন কালেই কুদ্ধ 
হইবে না। কিন্তু খধিদের উপদেশের তাৎপর্য্য ইহাই যে, পাধির 
ঙালবাসার ভিতর দিয়। জীব অগাধিব ভালবাসার সন্ধান লাভ করুক । 
ভ|লবাসাশৃন্য গ্বদয় মঞ্ভূমির মতই শ্ুক। ভালবাসা লইযাই সংসার, 
ভালবাসাতেই জগৎ বিধৃত ; কিন্তু ভালবাসা বা আকর্ষণের 
মূল হেতু কি, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে--জানিতে 
হইবে। 

ঠাকুর তাহার। গৃহীশিশ্তদের অন্তদূ্টি লইয়া সমগ্র অগৎকেই 
ভালবামিতে বলিয়া! গিয়াছেন। এইরূপ ভালবাসায় কোন দিন 
মোহ জন্জাইতে পারে না। ঠতন্তরূপী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি- 
ভালবাসা ব৷ প্রেম-প্রীতি অগ্িত হইলে,' তাহা তখন অন্বাধারণতে 
পরিণত না হইয়াই পারে না। জগংকে, জগতের ন্র-নাবীকে 
মহাপুকরুষগণণ্ড ভালবাসেন, আর সাধারণ মানবের জালবাস। দেখ 
যায়। কিন্তু এই দুই ভালবাসাতে আক।শ-পাতাল 'প্রন্ডেদ বর্তমান । 
একটি সুন্দর ফুল দেখিয়। শুচিশুদ্ধহদর মহাপুরুষের আমে সমাধি, 
আর লোলুপ, অলংঘত মানৰ সেই ফুঝটিকে দলিত-মছিত এবং তাহার 
অর্মকোষ ছিন্ন করিয়া পরিণামে জা করে কেবলই অশ্াস্তি। 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রী্রঠাকুর ৮৯ 


সংষমের তারতম্যে ভোগেরও তারতম্য ঘটে। অন্তরর্টি লইয়া 
বহিজগতের চাকচিক্যের মোহ অতিক্রম করিতে না পারিলে কোনও 
বস্তরই আসল ম্বরূপ দেখিতে পাওয়! যায় না। স্বরূপ বা তত্ব 
জানিতে হইলেই সংযমের প্রয়োজন । ম্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের 
প্রতি সংযত না হইলে কেহই কাহাকে বুঝিতে সক্ষম হয় না। 
গভীর ভালবাসা! উপলব্ধি করিতে হইলে দাম্পত্য-জীবনে সংযম 
অপরিহায্য অঙ্গ। িক্ষুব্ধচিত্তের ভালবাসা আর সমাহিতচিত্তের 
ভালবাসা এক নহে। দাম্পত্য-জীবনে যে কলহাঁএবং অশাস্তির সথষট 
হয়, তাহার মূল কারণ_-সংযমের অভাব । $অত্যাচারেই মনে 
বিক্ষোভের স্থ্টি হয়। অত্যাচার-উৎপীড়ন যেখানে, ৈখানে শাস্তিপ্রীতির 
আশা বিড়ম্বন৷ মাত্র । সখের আশা লইয়াই ম্ঠটাঘ সংসার করে, 
কিন্তু পরিণামে সংসারের জালায় অনেকেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এমন 
কি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাসী হইবার সঙ্কল্পও কাহারও 
কাহারও মনে জাগিযা উঠে । সংসার-জবালায় নিগীড়িত এইকপ 
এক শুক্তের গৃহত্য।গের বাসনাৰ কথা অবগত হইমা ঠাকুর তাহাকে 
উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন_“বৎস! চিত্তের সামধিক উত্তেজনার 
বসে হঠাৎ সংসার ছাড়িয়া দেওযা সঙ্গত নহে। নিজেকে সংযত ও 
প্রবৃত্তিকে ত্ব-বখে আনিতে না পারিলে পৃথিবীর যেখানেই যাও ন৷ 
কেন, অভাব-অশান্তি সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । সম্ত্রীক ধশ্নাচরণের জঙ্তই 
গৃহস্থাশ্রম |” 

সাংসারিক জীবনে সর্বক্ষেত্রে শুধু জয়ই ঘটে না, পরাজয়ের 
প্লনিও সংসারীকে বহন করিতে হয়। কিন্তু পরাজয়ে হতাশ মা 
হইয়া ভগবানে নির্ভর করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কতফাধ্যতালাভের জগ্চ 
বত্তপর হওয়া' কর্তব্য। হতাশহদয় এক ভক্তকে ঠাকুর আশ্বাস বা 
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সপ্ত আট আউশ লি এস 








সম অপ জিপ টপ লি রি ৯ সিসি শা পা 


সান্্ন| প্রদান করিষ। লিখিয়াছেন -“এ জগতে কাহারও কোন বিষয়ে 
হত|শ হইবার কারণ নাই। যেযতই অধঃপতনের নিম্নতম প্রদেশে 
ন|মিয়া যাউক না কেন, সে নিজের পতন বুঝিতে পারিয়! মাবধান 
হইতে পারিলেই আবার উন্নাত হহতে পারিবে । নিজের ক্ষমত। 
ন। থাকিলে ব। অক্ষমতা বুঝিলে, প্রার্থনায় ওক্ত | ভগবানের সাহায্য 
পাইবে । শাল হইবার ইচ্ছা থাকিলে ওগবান্‌ সহ।য় হন। আর ইচ্ছা 
ন। থাকিলে যোগ, জপ, তপাদির অন্ুষ্ঠঠনে কিছুই কল হয় না। অতএব 
যদ্দি তোমার উঠিবার ইচ্ছ। হইয়া থাকে, তবে সাধ্যান্্সারে চেষ্টা কর, 
ম।র প্রাণ শরিয়। তাহার সাহায্য চাও । সর্ববাস্তঃকরণে তাহার শরণাপন্ন 
হইয়। সর্বাবস্থায় তাহার নাম লইতে অভ্যাস কর। সকল অবস্থায় নির্ভর 
করিতে শিখ , ভাল-মন্দ স্বখ-ছুঃখ তাহ|তে অর্পণ করিতে অগ্য।স কর, 
তিনি হাত ধরিয়া উঠাইয়। লইবেন । বাস্তা বতই দুর্গম হউক ন| কেন, 
নিবিম্বে পৌছিতে পারিবে । বস! প্রথম জাবনে ই একবার 
পড়ির! হতাশ হইলে চলিবে কেন? কোন বালকই ছুইচ।রিদ্িন না 
পড়িয়া আর অত দূরে উঠিতে পারে নাই। স্তরাং যাহা হইয়! 
গিয়াছে ওর জন্য ন। ভাবিয়া পিছনে না তাকাইঘ অন্মুখ দেখিয়। চলিতে 
শেখ। আর যেন পড়িতে না হয়। কেবল একমাত্র ৬গবান্ই পড়েন 
শা। তাহাকে জোর করিয়। ধরিতে পারিলে আর পড়িবার 
ভয় থাকে না। ভগবানকে ভালবস. তাহার নাম কর-__সধ জুড়াইয়। 
যাইবে ।” 

প্রারন্ধ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে | সাংসারিক জীবনে 
এই প্রারন্ধভোগের পরপারে যে এক নিত্য আনন্দময় ধাম 
রহিয়াছে, তাহার কণাও মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইবে । আমর! 
সেই নিত্য আনন্দময় ধামে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অঞ্জনহেতুই 
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স"সারে প্রবেশ করি । গুণক্ষয়ান্তে আমরা আবার সেই শাস্তিধামেই 
পৌছিব-_এইবপ মনোভাব লইয়। সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। 
এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, প্রারন্ধভোগ তখন আর বিমর্ষ- 
মলিন করিতে পারে না। ঠাকুব এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া 
লিখিয়াছেন--“কেহ প্রারনভোগ খণ্ডন করিতে পারে না। কেবল 
একমাত্র: জ্ঞানভক্তিতে জীবের শান্তি, নতুবা স্বামী-পুত্র, ধন-জনে কেহ 
সখী হইতে পারে ন| | সংসারই অনিত্য উপাদানে গড়া; বিয়োগ- 
বাথা, রোগ-শোক এখানের নিত্য ঘটনা । আরগাবান্কে সথারূপে 
পাইয়াও পাগ্বদের সাংসারিক ছুর্গতি দূর হয় নাই । হ্থিতরাং সাংসারিক 
সম্পদে-বিপদে অভিভূত না হইয়। সংসারের কর্তব্য দ্বীন কর। কিন্ত 
মায়ের নাম ভূলিও না, তাহার চিন্তা ছাড়িও না, ল্্যচ্যুত হইও ন|। 
সংসারে সখী করিবার জন্য গুরু শিষ্য করে না: সর্দারের অনিত্যতা 
বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে শান্তিরাজ্যের পথ দেখাইয়া দেওয়াই সদ্গুরুর 
কাধ্য। আশীর্বাদ করি তোমাদেরও সাংসারিক মোহ দূর হইয়! 
মায়ের চরণে দৃষ্টি নিপতিত হউক। ভগবানের নামে-প্রেমে মজিয়া 
ব1ও, হাসিমুখে মৃত্যুকে কোল দিয়া জীবন-মরণের পরপারে যাইবার জন্য 
প্রস্তুত থাক |” 

ওপারের কথা মনে থাকিলে, এপ|রের প্রতি আর অত্যাসক্তি 
মাসে না। এইজন্তযই সংসার করিয়াও পরপারের কথা চিন্তা 
করিতে শ্রীশ্রঠাকুর তাহার প্রতি শিশ্ত-ভক্তকে উপদেশ প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। ভোগাসক্ত গৃহীর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতে হইলে 
পরুকাল-পরলোকের চিন্তা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। 
ইহকালের কর্তব্যের. প্রতি উদাসীন হওয়াকে যেমন ঠাকুর আদর্শ 
ৰলেন নাই, তেমনি পরকাল-পরলোকসম্পর্কে অজ্ঞতাকেও তিনি 
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আদর্শ গৃহীর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। আদর্শ গৃহী ইহুকাল- 
পরকালের কর্তব্যসন্বত্ধে সমভাবে সজাগ থাকিবে ইহাই 
প্ী্রঠাকুরের উপদেশ । পরিণাম-চিন্তায় ওুদ্ধত্য, দত্ত, অহঙ্কার 
আপনি কমিয়া আসে। ভারতের আদর্শ ইহকালবিমুখীনতাকেও 
প্রশ্রয় দেয় নাই, আবার পরকাল-পরলোক এবং ধর্মসম্পর্কে অন্ঞরতাকেও 


প্রশংসা করে নাই । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


গৃহী-সন্ন্যাসীর আদর্শ হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সম্মুথে 
£রি-হরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হরি-হুর অভিন্ন । 
নিপিঞ্ধ গৃহী এবং আদর্শনিষ্ঠ সন্্যাপী এক। ্রাকুরের উপদেশ 
বথা“হর সর্বত]াগী শ্বশানবাপী-খর্পরমাত্র সম্বঞ্ক; কাজেই হর 
ত্যাগী__বৈরাগী-__সন্াসী । অপর একজন অর্থাৎ হ্রি মণিমুক্তাখচিত 
নৃত্যগীতপরিপূৃরিত বৈকুষ্ঠবিহারী, পার্খে অনুপমা! হুন্দবী, কাজেই 
হরি ভোগী - বিলাসী--গৃহবাপী। স্থলতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট 
হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্নতা নাই । শিব ৮ সত্য- কিন্ত 
দেখিয়াছ কি উহার কোলে কে? বিশ্বমোহিনী রমণী, উনি কে? 
উনি জীবজগতরূপা বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি । শিব সন্া্গী হইয়া আমিত্ 
৪ আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়াছেন বটে; কিন্তু জগৎসংসারকে 
বুকে জড়াইয়৷ ধরিয়াছেন, পরার্থে স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন__ 
তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই; কিন্ত তিনি প্রত্যেক ভূতের 
হিত্সাধনে রত; ভূতনাথ নামে পরিচিত। তাহা হইলে শিব 
সন্গ্যাসী হইয়াও সংসারে লিপ্ত। আর আমরা হবিকে গোকুল- 
বিহারীরূপে দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে 
মাতোয়ারা-রাধাপ্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্ত অবহেলাতে 
বাধাকৃণ্ডে প্রাণপরিত্যাগে উদ্ভত। সকলেই জানিত, শ্রকফের 
রাধাগতজীবন-_বাধার ক্ষণকালের বিরহে বুঝি তিনি বাচিতেন না। 
কিন্ত কই? যেমন অক্তুর আসিয়া! মধুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত কৰিলেন, 
অমনি শ্রীরুষ্চ মথুরা রওনা হইলেন, রাধার নিকট বিদায় লইয়া 
যাওয়ার আবস্ককতা! বোধ করিলেন না। শ্রীকুষ্গের মথুরাগমননংবাদ 
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লিপাস্িলীত পপি পি লা লা পপির ৯ 


পাইযা স্গিনীসহ রঙগিণী রাই [ই আসিয়া পথিমধ্যে রখচক্রের নিয়ে বুক 
দিয়া পড়িয়! বলিলেন, “আমাদের হাদয় রথচক্রে নিম্পেষিত করিয়া 
মথুরা গমন কর । শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমোন্মাদিনী গোপরমণীর মর্মভেদী 
কাতরতায় ভ্রক্ষেপ না কৰিয়। মথুরা চলিয়া গেলেন । রাম-অবতারে 
পতিপ্রাণা জানকীকে বিনা অপরাধে কেবল রাজার কর্তব্যে বনে 
দিলেন। তাহা হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-বিভবের 
মধ্যে থাকুন না, কখনও স্ত্রী-পুত্রের স্বাচল ধরিয়া কর্তৃব্যে অবহেল৷ 
করেন নাই; আত্মস্থথে অন্ধ হইয়া তিনি জীবের ছুঃখ বিস্বাত হন 
নাই, আত্মন্বর্থে পরার্থ পদদলিত করেন নাই, আপন হিত 
করিতে জগতের হিত ভুলিয়া যান নাই । কাজেই হরি গৃহী হইলেও 
নিলিপ্ত। তবেই হর সন্ত্যাপী হইয়ও লিপ্ত, আর হরি গৃহী হইয়/ও 
নিলিপ্ধ। আবার লিপ্ত সন্ন্যাসী ও নিলিপ্ত গৃহী একই কথা-_স্থতরাং 
হবি-হর অভেদ। এদিকে আবার গৃহীর আদর্শ হরি এবং সন্যাসীর 
আদর্শ হর। অতএৰ যে গৃহী হবির আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন 
এবং যে সন্াপী হরের আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন, তাহারা 
উভয়েই সমান-_তাহাদিগের মধ্যে বিভিন্নত। নাই। বরং হরির 
আদর্শে গঠিতজীবন গৃহস্থ, যে সন্যাসী হরের আদর্শে এখনও জীবন 
গঠন করিতে পারেন নাই, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর হরের 
আদর্শে গঠিতজীবন সন্যাসী সর্বপ্রকার গৃহস্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা 
বলাই বাহুল্য । অতএব গৃহস্থ কিংব। সন্ন্যাসী হউন, যিনি আত্মন্বরূপে 
অবস্থান করতঃ নিজিপ্তভাবে কর্মানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ 
করিয়াও জগতের হিতান্ুষ্ঠটানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই 
শ্রে্ঠ। এই প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই 
গৃহী ব্যাসদের এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচাধ্য একই 'আসন প্রাণ হইয়াছেন। 
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আদর্শ গৃহমেধী এবং সন্গ্যাসীতে বাস্তবিকই কোন পার্থক্য নাই। 
ববর্মানুষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থও সন্যাসীপদবী প্রাঞ্ধ হইতে পারেন। যথা, 
শ্রীমস্তাগবতে-__ 

ধর্মন্তে গৃহমেখীয়ে। বণিতঃ পাপনাশনঃ | 
গৃহস্থ! যেন পদবীমগ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ ॥৭)১৫।৭৪ 

_“হে রাজন! তোমার নিকট পাপনাশক গৃহমেধীর ধর্ম বর্ণন 
করিয়াছি, ষে ধর্মাঙ্ষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থ সতাসতাই সন্নযাসীঁদিগের পদবী প্রাপু 
হইতে পারে । 

সংসারভয়ে ভীত হইয়া সম্যাসগ্রহণের পক্ষপাতী ঠাকুর 
কোনদিনই ছিলেন ন!। তবে তীব্রবোর।গ্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে তিনি 
অতাঁব আদরের সহিতই গ্রহণ করিতেন। সংসারজয় ন|। করিলে 
সন্ন।াসে শান্তি পাওয়া যায় ন|।। ঠাক্কুব এক গৃহস্থভক্তকে লক্ষ্য 
করিয়া লিখিযাছেন-_“সংসারভীরু কাপুর্ষের জন্য সন্যাস নহে, 
আত্মস্থখের জন্য সন্ন্যাস নহে, আপন স্বখ পবকে বিলাইয়। দিবার 
জন্যই সন্যাস। বস! এখনও নিজেকে সখী করতে পার নাই, 
পরকে কি দিবে? 'জগদ্ধিতায় বহুজনহিতায় চ' যে মহান্‌ আশ্রমের 
ব্যবস্থা-ছুঃখে বা ভয়ে সংসার ছাড়িলে কি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
যায়? ত্য।গীর আদর্শ বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ কেহই ভয় পাইয়া সংসার 
ছাড়েন নাই । অধিকারী না হইলে আমি কাহাকেও সংসারত্যাগের 
পরামর্শ দিতে পারি না 1” 

সন্ন্যাস অপেক্ষা আদর্শ গৃহীরূপে সমাজে প্রতিষ্টা লাভ করার 
উপদেশই ঠাকুর তাহার গৃহী ভক্ত-সন্তানকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 
কোন রকমের কাপুরুষতাকেই ঠাকুর প্রশ্রয় দেন নাই। সংসারের 
দযিত্বপালনে অক্ষম কাপুরুষ ভীরুকে যেমন চিনি সন্ধ্যাসের অনুমতি 





৯৬ আদর্প গৃহস্ব-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


পস্মিপিি পেস | কাস্টিিসি পোস্ট স্পা সি সিতিরসশিতি | পিসি সিসি লে পিসি পাটি সি পপির সপ্ত পো সি পাস লা 


প্রদান করে নাই, তেখনি আদর্শ সন্গ্যাসীরূপে গঠিত না হওয়া 
পর্য্যন্ত জগদ্ধিতকর সেবামূলক কর্মেও তিনি তাহাদিগকে নিযুক্ত 
করেন নাই। যোগ্যতা দেখিয়াই কোন্‌ আশ্রম কাহার পক্ষে উপযোগী 
হইবে তাহা বলিয়া দিতেন । কাপুরুষ, ভীরু, দুর্বধল যেমন আদর্শ সন্ন্যসী 
হওয়ার উপযুক্ত নহে, তেমনি আদর্শ গৃহী হওয়াবও উপযুক্ত অধিকারী 
নছে। শক্তি, সামর্থ্য এবং ষোগ্যতা থাকিলে মানুষ উভয 
আশুমের যে কোন আশ্রমে প্রবেশ করিষ। সেবামূলক কর্মের দায়িত্ব 
গ্রহণে সক্ষম হয়। 

গীতার জগদগুরু প্ররুষ্ের ন্যাঘ সদ্গুরুরূপে শ্রীশ্ঠাকুরও তাহার 
গৃহস্থ শিশ্-ভক্তগণকে পসর্ববধর্মান্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ-- 
এবং নির্ভরযেগের শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়ছেন। গৃহীদেব 
পক্ষে নির্ভরতার পথই শেষ্ঠ এবং সুগম পন্থা। আদর্শ গৃহীরূপে 
সংলার করিতে হইলে নির্ভরতার পথ অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তব 
নাই। সুখ দুঃখ, রোগ-শোক, সংযোগ-বিয়োগে চিত্ত অচল-অঢল 
বা স্থির-ধীর রাবিয়া চলিতে গেলে শগবন্ির্রতাই তাহার 
একমাত্র উপায়। অবল্ম্বনবিহীনের পক্ষে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর 
পড়িয়! স্থিরমন্তিফ্ষে সংলারধর্ম প্রতিপালন অসম্ভব। এইখানেই 
প্রয়োজন হয় কোন না কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বা অবলম্বনের | 
সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইলেন__-ভগবান্‌। তাহাকে আশ্রয় করিলে প্রতিকূল 
অবস্থায় নিপতিত হইয়াও মানুষ মানসিক বলহারা হয় না। আশ্রয় 
বা অবলম্বনস্বূপ শক্ত খুঁট। না থাকিলে ছুর্ববলচিত্ত গৃহীর পক্ষে 
আদর্শ সংসার-জীবন যাপন করা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক 
গৃহীকে এইজন্যই ঠাকুর শ্রীগুরু-ভগবন্ির্ভরতাঁর উপদেশ এত করিয়া 
দিয়া গরিয়াছেদ। সংদাবাশ্রমের বিবিধ জাজায় উৎগীড়িত এবং 
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বিব্রত এক শিশুকে ঠাকুর উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন-__ম্পাচটা। প্রিয়জন 
লইয়া ঘর করিতে গেলে রোগ-শোক, বিরহ-বিচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী। 
তজ্ৰন্ত অধীর হইলে চলিবে কেন? তাহার সকল প্রকার দান মাথা 
পাতিয়া ₹ইতে হইবে। তিনি যাহাকে পাঠাইবেন তাহাকে যেমন 
হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবে, ন্েহযত্বে পালন করিবে পিতামাতার 
কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন ক'রবে, আবার তাহার আহ্বান আসিলে তেমনি 
হাসিমুখে তাহাকে তাহার কোলে তুলির দিবে। তবে না৷ বংলা, 
তবে না সদ্গুরুর শিষ্তের পরিচয় ?” 
অবশ্যম্ভাবী, অনিবাধ্য জন্ম-মৃত্যু, শোকঁ্ষ-ছুঃখ, বিরহ-বেদনার হস্ত 

হইতে কাহারও প:বরজাণ নাই। তবে, মৃ$যর আহ্বান আসিলে 
হাসিমুখে ঘে জনক-জননী তাহার সন্তান-ঝন্ততকে ভগবানের কোলে 
অবিকম্পিতচিত্তে তুলিয়া! দিতে সক্ষম, তীহাক্সাই অসাধারণ আদর্শ গৃহ্থী। 
ন্শ্রীচৈতত্তভাগবত হইতে আদর্শগৃহী শ্রবাসপাগতের পারিবারিক একটি 
ঘটনার কথা নিস্বে উদ্ধৃত করিল/ম _- 

একদিন নাচে প্রভু ভ্ীবস-মন্দিবে | 

সথখেতে শ্রবাম আদি সঙ্কার্তন করে॥ 

দৈবে ব্যাধিযে মে গৃহে শ্রবাসনন্দন। 

পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥ 

আনন্দে করেন নৃত্য শ্রুশচীনন্দন। 

আচগ্ধিতে শ্রবাসগূহে উঠিল ক্রন্দন ॥ 

সত্বরে আইলা গৃহে পর্ডিত শ্রাবাম। 

দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোকবাস ॥ 

পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তব্বজ্ঞ।নী। 

স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাশিলা আপনি 
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তোমরা! ত সব জান কৃষ্ণের মহিমা । 
সহ্ধর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ 
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যার নাম। 
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ধাম ॥ 

হেন প্রভু আপনে পাক্ষাৎ করে নৃত্য । 
গুণ গায় যত তার ত্রহ্ধাদিক ভৃত্য ॥ 

এ সময়ে যাহার হইল পরলোক । 
ইহ]তে কি জুয়ায় করিতে আর শোক ॥ 
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে। 
রৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে ॥ 
যদি বা সংসারধম্মে নার সম্বরিতে ৷ 
বিলম্বে কদিহ যার যেই লয় চিতে | 
অন্ত যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়। 
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-ুথ ভঙ্গ হয় ॥ 
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ পায়। 

তবে ত গল্গায়' প্রবেশিমু সর্বথায় ॥ 

সবে স্থির হইলেন শ্রবাস-বচনে। 
চলিলেন শ্রীবাস গ্রভূর সন্কীর্তনে ॥ 
পরমানন্দে সঙ্কীর্তন করয়ে শ্রীবাস। 

পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরে। বিশেষ উল্লাস ॥ 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা । 
চৈতন্তের পার্ষদের এই গুণ-সীম। ॥ 
ত্বান্থভাবানন্দে নৃত্য কৰে গৌরচন্দ্র 
কতক্ষণ রহিলেন লই ভত্তবৃন্দ ॥ 


আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে রী শ্িঠাকুর ৭৯ 





পরম্পর শুনিলেন সর্ব ভক্তগণ। 
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুষ্ঠগমন ॥ 
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে। 
ছুখে বড় পাইলেন সবেই অন্তরে ॥ 
সর্বজ্ঞের চুড়ামণি শ্রগৌরস্থন্দর | 
জিজ্ঞাসেন প্রভূ স্বজনের শিন্তর ॥ 

প্রভু বলে আজি মোর চিন্ট কেমন করে । 
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিষ্ের ঘরে ॥ 
পণ্ডিত বলেন প্রত মোর করন দুঃখ । 
যার ঘরে স্থপ্রল্ন তোমার! শ্রীমুখ ॥ 
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত। 
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥ 
সন্ত্রমে বলয়ে প্রভূ কহ কতক্ষণ। 
শুনিলেন চারি দণ্ডরজনী যখন ॥ 
তোমার আনন্দভঙ্গ-ভয়ে শ্রানিবাস। 
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥ 
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর । 
এবে আজ্ঞা দেহ কাঁধ্য করিতে সত্বর ॥ 
শুনি শ্রবাসের অতি অদ্ভুত কথন। 
গোবিন্দ গোবিন্দ প্রভূ করেন স্মরণ ॥ 
প্রভু বলে হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে। 
এত বলি মহাপ্রতৃ লাগিল! কান্দিতে ॥ 
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে । 
হেন লব লঙ্গ মুখর ছাড়ি কেমনে । 





আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে শ্রীশ্ীঠাকুর 


এত বলি মহ প্রভূ কান্দেন নির্ভর । 
ত্যাগবাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর ॥ 
নাহি জানি কি প্রমাদ করয়ে কখন। 
অন্যান্তে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ ॥ 

গৃহস্থ ছাড়িয়। প্রভু করিব সন্গ্যাস। 
তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়৷ নিশ্বাস ॥ 
স্থির হইলেন যদ্দি ঠাকুর দেখিয়া । 
সংকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥ 
মৃত শিশু প্রতি প্রস্থ বলেন বচন। 
শ্রবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ ॥ 
শিশু বলে গুতু যেন নিবন্ধ তোমার | 
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 
মৃত শিশু উত্ভব করয়ে প্রভৃলনে । 
পরম অদ্ভুত শুনে সব ভক্তগণে ॥ 

শিশু বলে এ দেহেতে যতেক দিবস । 
নিবন্ধ আছিল ভূর্ধলাম সেই সব ॥ 


নিবন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না৷ পারি । 


এবে চলিলাম আর নিবন্ধিত পুরী ॥ 

এ দেহের নিবন্ধ গেল রহিতে না পারি। 
হেন কূপ কর যেন তোমা না প|সরি ॥ 
কে কাহার বাপ প্রত কে কাহার নন্দন। 
সবে আপনার কর্ষ করয়ে ভূঙ্চন ॥ 

যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রবাসের ঘরে । 
আ:'ছগাম এবে চলিলাম অন্য পুরে ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে প্রীপ্রঠাকুর ১৯১ 


'সপার্ধদে তোমার চরণে নমস্কার | 

অপরাধ না লইহ বিদায় আমার | 

এত বলি নীরব হইল শিশুকায়। 

এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ বায় ॥ 

মৃতপুত্রমুখে শুনি অপূর্ব কথন। 

আনন্দসাগরে ভাসে সব ভক্তগণ ॥ 

পুত্রশোক-দুঃখ গেল শ্রীবাগোষ্ঠীর | 

কষ্প্রেমানন্দ-হ্থখে হইলা অস্থির ॥ 

_ব্মধ্যখণ্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 
আদর্শগৃহীর পরিচয় হইল-__এইবূপ' চিত্তের স্থের্য্যে, অচল অটল 

যনোভাবে। অবিচলিতচিত্তে কর্তব্য করিয়া যাওয়াই আদর্শগৃহীর 
বিশেষ লক্ষণ। সদ্গুরুর শিস্তেরও এইখানেই অপূর্র্ব বৈশিষ্ট্য । 
পারিবারিক জীবনে ভগবানের অন্থকৃল কুপ|ই কেবল আসিবে না, খাটি 
নিষ্ঠা এবৎ বিশ্বাসের পরীক্ষা লইবার জন্য প্রতিকৃন কপাও আসিবে। 
অনুকূল কৃপাকে যেরূপ আদর্শগৃহী সাদরে সানন্দে বরণ করিয়া লইবে, 
প্রতিকূল কৃপাকেও ভগবত্গ্রদত্ত প্রসাদ বা দান বলিয়া! মাথা পাতিয়। 
গ্রহণ করিতে হইবে। হাদয় কতখানি কঠিন কর্তব্যপরায়ণ এবং 
ভগবদনুরক্ত হইলে তবে মানুষ প্রতিকূল র্ুপাকেও হাসিমুখে বরণ 
করিয়া লইতে সক্ষম হয়, একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই তাহা 
সম্যক উপলব্ধি হয় । ছুঃখ দিয়া গড়া এই সংসারে সুখের আশা! বিড়স্বনা 
মান্্। কুখ-শাস্তি একমাত্র নির্ভরতায়। তাই ঠাকুর গৃহীভক্তগণকে 
বারংবার নির্ভরতার উপদেশই দিয়া গিয়াছেন। এক সংসারক্রিষ্ট 
ভক্তকে সান্তনা! প্রদান করিয়! ঠাকুর লিখিয়াছেন__“ভগবান্‌কে নির্ভর 
করিতে শিক্ষা কর। মানুষ চেষ্টা বা চিন্তা দ্বারা নিজের কিছুই 





১০২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীত্ীঠাকুর 


পাট পল শখ শট অন সটপ্ইপপ্রি সপ শপ জাপা 


করিতে পারে না। স্থতরাং বৃথা চিন্তা না করিয়! সথখে-ছুঃখে তাহার 
চরণ চিন্তা এবং তদীয় নামের জয় উচ্চারণ করিয়া! যাও। কয়দিনের 
সংসার? কয়দিনের দেহ? আর মঙ্গলময়ের উপর ভার দিলে 
তিনিই মঙ্গলব্যবস্থা করিবেন। ভাক্তারের অন্ত্রচিকিৎসায় বাধা 
দিলে ক্ষত ভাল হইবে কেন? আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যই তিনি 
তাহার ভক্তকে সাংসারিক কষ্ট দিয়া থকেন।” ভক্ত এই ছুঃখকে 
জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণদায়ক বলিয়।ই সাদরে বরণ করিয়া লন। 
স্থখে সম্পদে কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়া থাকা অপেক্ষ/ ছুঃখের আঘাতে 
কর্তব্যে সচেতনতাই বরণীয়। যে গৃখেসম্পর্দে ভগবদিস্বতি 
ঘটে, সেই নুখ-সম্পদকে ভক্ত অগ্রাহই করিয়া থাকেন। শ্রমস্তাগবতে 
কুস্তীকুৃত শ্রীকুষ্ণের স্তবে এই ভাবটি স্থন্দরভাবে প্রন্ফুটিত 
হইয়া উঠিয়াছে। ভগবচ্চরণে কুন্তীদেবী এই প্রার্থনাই করিয়াছেন 
থে 
বিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বতত্র তত্র জগদ্‌গুরে! ৷ 
ভবতো দর্শনং যং স্তাদপুনর্ভবদর্শনম্‌ ॥ 
_ প্রথম স্কন্ধ ৮২৫ 

দুঃখেই মানুষের চেতনার ষঞ্চার হইয়া থাকে । ম্থখে মানুষ 
মোহগ্রস্ত থাকে । দুঃখ, আঘাত, বেদনা বন্ধু্ূপে মানহ্যকে উদ্ধদ্ধ 
করিতেই আসে । তাই শ্রশ্রঠাকুর গৃহীভক্তকে দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না 
হইয্! উত্ধ,দ্ধ হইতেই উপদেশ দিয়াছেন । 

কয়দিনের সংসার, কয়দিনের দেহ -এই উপদেশ প্রদান করিয়া 
ঠাকুর গৃহস্থ-ভক্তদ্িগকে সংসারের প্রতি উদাসীন বা বিরাগী করিয়া 
তুজিতে চাহেন নাই। ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম হইল--কর্তব্য 
কর্ম করিয়াও মনকে নিলি উদ্দাপীন রাখিতে হইবে । এই-উপদেশ- 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রঠাকুর ১০৩ 


০ কিন 


বৃথীকে জীবনে বূপায়িত করিয়া তুলিতে হইলে ধারাবাহিক সাধনার 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । মনোবল একদিনে সপ্রাত হয় না। 
স্দীর্ঘকাল অভ্যাসের সাধন! করিলে পর তবেই মানুষ স্থিত প্রজ্ঞের অবস্থা 
লাভ করিতেত পারে। ভারতীয় শিক্ষার বা ভারতীয় আদর্শের ইহাই 
'পুর্বব বৈশিষ্ট্য । কর্তব্যকর্মের অনুষ্টান সত্যব্রষ্টা ধষিদেরও অন্ুমে।দিত। 
কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মনিষ্।র প্রশংসাই তাহারা বেশী করিয়া গিয়াছেন। 
যথা 








“কুর্বনেবেহ কশ্মাণি জিজাঁবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং ত্বপ্নি নান্যথেতোই্তিন কম্ম লিপ্যতে নরে ॥ 
-ঈশোপনিষৎ, ২য় শ্লোক 
-_প্এই ভাবে অর্থাৎ অনাসন্ত ও নিষ্কাঁমি ভাবে কর্ম করিয়া শতবর্ষ 
ৰাঁচিতে ইচ্ছা কর । তাহা ছাড়া কর্মপাশ ছুইতে মুক্ত হইবার আর কোন 
উপায় নাই। নিষ্কাম কর্ম কখনও মানুষকে লিপ্ততাম্ন আবদ্ধ করে না।” 
কর্ম করিয়া কর্মরদ্বনমুক্ত হইতে হুইলে মনকে এই শিক্ষায়, এই 

ভাবেই গঠিত করিয়া ভুলিতে হইবে । আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত না 
হইলে আশ্রমধর্ম যাধথভাবে পালন করাও সম্ভব নছে। অনাসক্ত চিভে 
সংসারধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই প্রাচীন যুগে গারস্থ্যধর্মের পরও গৃহী 
ৰানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেরও সামর্থ্য রাখিতেন। আধুনিক যুগে 
ভোগাসক্ত মানবের মন এক আশ্রমের অর্থাৎ গৃহস্াশ্রমের আন্মাদন 
আজীবন সম্ভোগ করিয়াও কিছুতেই শান্ত-তৃপ্ত হয় না। ইহার কারণ 
প্রবল ভোগাসক্তি। ভোগদ্ধারা কখনই ভোগতৃষা দূর হয় না। 
যন্ুসংহিতাঁতে আছে-_ 

“ন জাতৃ কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হুবিষা কৃষ্ণবঙ্থ্ে ভূয় এবাভিবর্ধতে 8” ২1৯৪ 


১৪৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রখঠাকুর 


পলি সা 








-_-প্কাম্যবিষয় উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, পরন্ত স্তাহু তিষোগে 
অগি যেমন আরও গ্রজ্ঘলিত হইয়৷ উঠে, বিষয়োপভোগে কামনারও 
তদ্ধেপ বৃদ্ধি হয়।” কু বাসনা চরিতার্থ করিয়া তাহা প্রশমিত করিবার 
ইচ্ছা! এবং ঘ্বত ঢালিয়া অগ্নিনির্বাপণচেষ্টা একই রূপ। অনেকের মুখেই 
গুনিতে পাওয়া যায়, ভোগ না করিলে কি নিবৃত্তি আমে? কিন্ত 
াহারা জানেন না যে, ভোগের দ্বারা কখনও ভোগনিবৃত্তি হয় না। 
সম্রাট যযাতি আজীবন ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন 
নাই। পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া পুন: 
বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন) কিন্তু তাহাতেও তাহার ভোগাকাজ্জা 
নিবৃত হয় নাই। তীাহারই মুখের শেষ সিদ্ধান্ত-উক্তি যথা, 
শ্মস্ভাগবতে - 
যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিষিবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ | 
ন দুহ্ত্তি মনঃগ্রীতিং পুংসঃ কামহুতস্য তে ॥ ৯।১৯।১৩ 

_-"হে ভত্ত্ে] পৃথ্বীতে খান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী যত আছে, 
ততৎসমুদায়েও কামহত পক্ষের মনত্প্তি হইতে পারে না।” 

নিবৃত্তির উপায় কেবল ভোগ নহে-- সংযত ভোগ । কাজেই এইখানে 
আসে বিধিনিষেধের প্রশ্ন । 

এই জগৎ মিথ্যা, মায়া বলার নিগৃট তাৎপর্য এই মে, ভোগাসক্ত 
মানবের প্রাণে চৈতন্যের সঞ্চার করা। ত্যাগবৈরাগ্যের অর্থাৎ 
মোহমুদগরের বাণীই যে ভোগাসক্ত মানবের প্রাণে চৈতন্যসধাবের 
একমাত্র অমোঘ উপায়! কেবল মাত্র ভে।গকে ভারত কোনদিনই 
পরমপুরুযার্থ বা জীবনের শ্রেঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। 
কথকতায়, গানে, কীর্তনে, বক্তৃতায়, ত্যাগ-বৈরাগ্যের বাণী প্রচারিত 
হওয়ায় অতি শৈশব হইতেই মানব-মন আদর্শ গাহস্থা-জীবন গঠনের 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১০৫ 





প্রেরণা পাইত । ভারতের শিক্ষা মানুষকে কর্মবিমুখ হইতেও শিক্ষা 
দেয় নাই, আবার কর্মকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা আদর্শ বলিয়া 
প্রহণ করিতেও উদ্বদ্ধকরে নাই। কর্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্মুক্তির 
আত্বাদনও লাভ করিতে হইবে-_ইহ|ই ভারতের আদর্শবাণী। 
পাশ্চাত্যের ধার-করা আদর্শ ভারতীয় সামা'জিক জীবনের অত্থ্যত্থানে 
কোন দিন সাহায্য করিবে না। ভারতকে ভারতের সনাতন ভাব- 
ধারা অবলম্বন করিয়াই জাগ্রত-উদ্ব,দ্ধ হইতে হইবে । ইহাই ভারতের 
নিয়তি । 


সপ্তম অধ্যায় 


সাংসারিক-জীবনে মানুষ মানুষকেই নিমিত্ত ভাবিয়া পরস্পর 

পরস্পরকে দোষারোপ করে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দোষ অন্য কাহারও 
নহে। মানুষ নিজ নিজ কর্মফলই ভোগ করিয়া থাকে । নিজকুত 
কর্মের জন্য অপরকে দার়ী করা অজ্ঞনিতা মাত্র । এই স্থলে রত্বাকর 
হহ্যর কাহিনীটি মনে পড়িয়া গেল। কৃত্তিবাস-রামায়ণের আদিকাণ্ডে 
তাহার অপূর্ব বর্ণনা রহিয়াছে । যথা__ 

ব্রহ্মা বলিলেন, পাপ কর কার লাগি। 

তোমার এপাতকের কে হইবে ভাগী ॥ 

দ্য বলে, আমি যত ল'য়ে যাই ধন। 

মাতা পিতা পত্বী আমি খাই চারি জন ॥ 

যাহা কিছু বেচি কিনি, খাই চারি জনে । 

আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥ 

শুনিয়া হাসিয়। ব্রন্ধা বলিলেন তবে। 

তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে ॥ 

করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়ে। 

আপনি করিলে তাহা আপনারি দায়ে ॥ 

জিজ্ঞাসা করিয়! ভূমি আইস নিশ্চয়। 

তোমার পাপের ভাগী তার। যদি হয় ॥ 

নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি। 

এই বুক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি ॥ 

হরিষে-বিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে। 

বুঝিলাম এই যুক্তি কর পলাইতে ॥ 


আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে ্রইঠাকুর ১০৭ 


ব্রন্ধা বলে, সত্য করি, না পলাব আমি। 
মাতা পিতা পত্রী হ্থধাইয়া এস তুমি ॥ 
অত:পর যায় মুনি, ফিরি কিরি চায়। 
ভাবে, বুঝি ভাড়াইয়! সন্ন্যাসী পলায় ॥ 
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন । 
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ 
মানুষ মারিয়া আনি যত ধন আমি । 
আমার পাপের ভাগী বট কিনী তুমি ॥ 
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন)। 

হেন কথা তোমায় বলিল কোন্‌ জন ॥ 
কোন্‌ শাস্ত্রে শুনিয়াছ, কে কে তোমারে । 
পুত্রকৃত পাপ-ভাগ লাগিবে পিচ্চারে ॥ 
অজ্ঞান বালক, তোরে কি কছিব কথা। 
কু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা ॥ 
ষখন বালক ছিলে, পিতা ছিন্ আমি । 
এখন বালক আমি পিতা! হৈলে তৃমি ॥ 
ষখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন। 

বনু দুঃখ করি তব করেছি পালন ॥ 

ষত পাপ করিয়াছি আপনি সংসারে । 
সে-সব পাপের ভাগ না! লাগে তোমারে ॥ 
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্রহ্বল্য আমি । 
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি ॥ 
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্‌ জন। 
তোমার প(পের ভাগী হব কি কারণ ॥ 


১৯৮ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রী ঠাকুর 





শুনিয়া বাপের বাক্য মাথা হেট করে। 
কান্দিতে কান্দিতে গেল মায়ের গোচরে ॥ 
সত্য করি আমারে গো কহিবে আপনি । 
আমার কি পাপ ভাগ লবেন “ননী ॥ 
জননী কহিল কু্কী হইয়া অপার । 

এক দ্বিসের ধার কে শোধে মাতার ॥ 
দশমাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়। 

তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায় ॥ 
শুনিয়া মায়ের বাক্য কৈল হেট মাথা । 
পত্বীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা £ 
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে' সত্য করি কও। 
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও॥ 
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী । 
নিবেদন করি প্রভূ শুন গণমণি | 

বিধাতা করিল! মোরে অদ্ধাঙ্গের ভাগী। 
অন্য পাপ নিতে পারি এ পাপ তেয়াগি॥ 
যখন করেছ তুমি আমারে গ্রহণ । 

সর্বদা করিবে মম রক্ষণ পোষণ ॥ 

আর যত পাপ-পুণ্যভাগ লাগে মোরে । 
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥ 
মন্ুয্য মারিতে কেব! বলিল তোমায়। 
এইমাত্র জানি, তুমি পালিবে আমায় ॥ 
শুনিয়া ভার্ধ্যার কথা রত্বাকর ডরে। 
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে ॥ 


আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে পপ্ী'াকুর ১০৯ 


ডুবিন্থ পাপেতে মোর কি হইবে গতি। 

কান্দিতে লাগিল মুনি ম্মরিয়া 2স্কৃতি ॥ 

লোহ।র মুদগর মুনি মাথায় মারিয়া। 

ভূমির উপর পড়ে অচেতন হৈয়া ॥ 

উঠিয়া মুনির পুন্ত ভাবিল অন্তরে । 

সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে॥ 

ইহা ভাবি উযের সন্ধানে গিয়া । 

কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়। ॥ 

একে একে জিজ্ঞসিন্ু আমি স্বাকারে। 

মম পাপশাগী কেহ নাহিক সংলারে ॥ 

নিজের কর্মকল নিজেকেই ভূগিতে হইবে-ইহাই অমোঘ বিধান । 

সুখ-দুঃখের মল হেতু আপন কর্ম। শ্থখশ্য ছুখন্য ন কোহপি 
দাতা”_ কাজেই পরম্পর পরম্পরকে দোষ।রোপ করা বৃথা । ঠাকুর 
এক শোকমসন্তপ্ধ শিষ্ককে উপদেশ দির লিাখয়ছেন-_-“এ জগতে 
কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। কর্মগ্রত্রের সন্ধে সংযোগ 
না৷ খাকিনে লাপে-বাঘেও ক্ষতি করিতে পারে না। তোমার কন্তা" 
সম্বন্ধে যতদুর অন্সন্ধান করিলাম, তাহাতে জানিতে পারিলাম কেহ 
তাহার অনিষ্ট করে নাই, শ্বাভাবক কর্মকলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; 
কাহারও রোধ করিবার শক্তি ছিল না । বুথা চিন্তা করিয়৷ অনর্থক 
মানসিক কষ্ট ভোগ করিও ন11” গৃহস্থ-জীবনে শ্রইঠকুরের উপরোক্ত 
উপদেশ-বাণী স্মরণ করিয়া চলিলে, এইরূপ ঘটনায় মনে আর কোন 
ছুব-অশাত্তি আসিতেই পারে না। কমহত্রের মক্ষে নংযোগ না 
থাকিলে বাস্তবিকই সাপে-বাঘেও কোন অনিঃ করিতে পারে না। 
সথখ-ছঃখ ঘাৰতীয় ভোগ কর্মকলেই অ।সে। গৃহীর মনে লর্বদাই 





১১০ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীপ্রঠাকুর 


এই ভাবটি জাগ্রত থাকিলে, তখন আর হিংসা-দ্বেষ, ছুঃখ-তাপ 
ইত্যাদির জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। সাংসারিক জশাস্তির 
মূল কারণই অঞ্জানতা দৃষ্টির সংকীর্ণতা। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই 
মান্ধষের মাঝে আসে তিতিক্ষা, ধৈ্ধ্য, পরমতসহিষণুতা প্রভৃতি টৈৰীগুথ। 
কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরত। 
স্থাপন করিতে হইবে--তবেই শান্তি মিলিবে। সাংসারিক জীবনে 
আমরা একে অন্যকে নানাবিষয়ে দোষারোপ করিয়া থাকি। 
একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে আসল কারণ বা রহস্য তখন নিজের 
চক্ষেই ধর] পড়ে । 

সংসারধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, সকল আশ্রম অপেক্ষা গাহস্থ্যাশ্রমই জ্যেষ্ঠ, 
এই উপলব্ধি একমাত্র জ্ঞানীরই আছে-_অজ্ঞানীর নহে । সংসারাশ্রমকে 
কেন শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে” _ভোগী, অজ্ঞানী, সংসারী-গৃহস্থ তাহার মর্ম 
অবগত নহে। জ্ঞানী-সংসারীই সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, তাহা 
সম্যক অবগত আছেন। জ্ঞানীর সংসার আর অজ্ঞানীর সংসারে 
আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মধ্যে প্রভেদ কোথায়, 
তৎসম্পর্কে ঠাকুর এক গৃহস্থ ভক্তকে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন-_ 
“বাবা! আমরা এ সংসারে খাটিতে আমিয়াছি, সকলকেই 
কাজ করিতে হুইবে। যে যত বড়, তাহার কার্যযভার তত গুরুতর । 
লংসারী-_-পিতামাতী, স্ত্ীপুত্রের সেবা করিয়া! ভগবানের সমীপে আপন 
কাধ্যতৎপরতার প্রমাণ দিতেছে, সেইজন্য সংসারধর্ম শ্রেষ্ঠ । বিনা 
মাধনেও ভগবৎকশ্ তাহারা সম্পাদন করিতেছেন । কিন্তু যাহার জ্ঞান 
আবরিত হইয়াছে, ভোগে মুগ্ধ হইয়া আপনার কথা তুলিয়া গিয়াছে, 
লংনার তাহার বন্ধন। সে স্ত্রী-পুত্র আপন ভোগম্থখের ভ্রব্য ভাবিয়া 
“জামার' মনে - করিয়া বিপথে পছিন্বা কর্মফল সঞ্চয় কনিতেছে। 
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আর জ্ঞানী স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-ত্বজনকে ভগবন্ধত্ত দায়িত্ব জ্ঞানে প্রাণ দিয়া 
আঁহাদের ষেবা করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিতেছে । ভগবান্‌ 
মেই সকল নিষ্কামীকে বুকে তৃলিয়া লইতেছেন। জ্ঞানীর কোন বোঝা 
কমিলে ছুঃখের বদলে আনন্দের লহর তুলিয়া মাকে জানাইতেছে-_ 
'কালী সব ঘুচালি লেঠা'।” জ্ঞানী সংসার করে অন।সক্তচিত্তে, আর 
অজ্ঞানী সংসার করে ভোগাসক্চিত্ে। একজনের চিত সংসার করিয়াও 
নিধিকার, আর একজনের চিভ সর্ধদাই! বিকারগ্রস্ত। জ্ঞানী আর 
অজ্বানীতে এই জায়গায়ই বিশেষ পার্থক্য । 

গাহৃস্থ্যধর্মাবলম্বী প্রবীণ ব্যক্তিদের মে প্রায়ই এই কথাটি শুনিতে 
পাওয়া যায় যে, অধিক বয়স পাওয়া পুণ্য ফল, কিন্তু এই পুণ্যের মূল 
তাৎপধ্যের কথ! তাহারা ভাবিয়া বুঝিতে ৫টষ্টাী করেন না। ঠাকুর এই 
সম্পর্কে বলিয়াছেন _ “বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনিত্যতা-অসারতা৷ 
বুঝিয়া বুদ্ধিমান আসক্তিশৃন্ত হয়েন, তাই দীর্ঘজীবন পুণ্যের ফল 
বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। নতুবা ভোগের জন্য জীবনের সার্থকতা 
নহে ।” অধিক বয়স পাওয়৷ পুণ্যেরই ফল ইহার অর্থ এই নয় যে, 
দ্ীবনের শেষমূহ্র্ত কিংবা! শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত ভোগ করিয়া যাইতে 
পারিব। ভোগে বিতৃষ্ণা আসিলেই অধিক বয়স পাওয়াকে পুণ্যের 
কল বল! যাইতে পারে । অধিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভোগাকাজ্কাও 
ঘধিক হইলে, তাহাকে পুণ্যের ফল না বলিয়া পাপেরই ফল বল! 
উচিত । সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে যদি চিতে বৈরাগ্যের 
ভাবই উদ্দিত না! হয়, তবে অধিক বয়স লাঙ করার কোনই সার্থকতা 
নাই। বিধিমত গার্‌স্থ্যধর্শ পালন করিলে প্রকৃতির নিয়মেই চিত্তে 
বৈরাগ্য, উদাসীনতা, নশ্বরত্ববোধ জাগ্রত হইবেই হুইবে। ক্মধিক 
বয়স পাইলে, বিচিত্র মিঃ-তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! মানুষ ভালণযন্য, 





১১২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 





থাটি ভেজালের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে 
গ্রহণ করিতে পারে--এইজস্যই অধিক বয়স পাওয়াকে পুণ্যের ফল 
বলা হইয়াছে । মূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া না চলিলে কেবল অধিক 
বয়স পাওয়াকে পুণ্যের ফল বলিয়া মনে করিলে প্রকাণ্ড ভুল করা 
হইবে । আদর্শগৃহীর পরিণত জীবনে ত্যাগ-বৈরাগ্য, ভগবদনুরক্তি 
আপনি ফুটিয়া ওঠে। সময় কর্তনের জন্য তাহাদিগকে তাস-পাশা- 
দাবার আশ্রয় লইতে হয়না । শেষ বয়সের কর্তব্য হইল অনাসভ্ত- 
ভাবে গৃহে অবস্থান করিয়া ভগবদ্গ্রণমাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্তনে লময় 
অতিবাহিত করা । যদি তাহ! না হয়ঃ তবে বুঝিতে হইবে, বিখিমত 
গাহ্‌স্থ্যধর্মের নিয়ম পালন করা হয়নাই। সংসারের ভিতর দিয়াই 
ভগবানকে লাভ করার উপায় শ্বয়ং ভগবান্ই করিয়৷ রাখিয়াছেন। 
যথাযথভাবে সংসারধর্ণ পালন করিয়া গেলে পরিণত বয়সে সংসার যে 
অসার, সংসার যে মিথ্যা- এই জ্ঞানের উন্মেষ ন! হইয়াই পারিবে না। 
ংসার কি বস্ত সংসারাবর্তে না পড়িলে তাহার পাকা জ্ঞান লাভ হয না। 
এইজন্যই স"সারধর্জ প/লনের ব্যবস্থা ৷ 

গাহৃস্থাধর্মমবলম্বীকে জোর করিয়া! সংসার ছাড়িতে ঠাকুর বারংবার 
নিষেধ করিয়। গিয়াছেন। সংসার ছাড়া খুবই সহজ, কিন্তু সংসারাসক্তি 
ছাড়া বড় কঠিন। জোর করিয্লা সংসারত্যাগের কোনই সার্থকতা 
নাই। স'সারী এক ভভ্তকে লক্ষ্য করিয়! শ্রা্রঠাকুর লিখিয়াছেন-__ 
“জোর করিয়া সংসার ছাড়িয়। অনেকেই আবার বমিভোজনকারীর 
ন্যায় পুনঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া! হাস্তাম্পদ হইতেছে । কাছেই 
মনের জোর, প্রাণের বল--শ্রীভগবানের প্রেরণা না বুঝিয়া সংসার 
ছাড়া অপেক্ষা সংসারে ছৃঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও সংসাররসে কর্মবীজ 
পুষ্ট করাই কর্তব্য । সাময়িক ভাবপ্রবণতা, উচ্ছাস বা উত্তেজনাকে 
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ঠানুর্ণ কোন সময়েই প্রশ্রয় দেন নাই। বরঞ্চ সংসারক্ষেঞ্জে পুরুষকার 
অবলম্বনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়।ও প্রতে)ক গৃহী তাহার কর্তব্য কর্ম 
করিযা চলুক -ইহাই ছিল ঠাকুবেব লাবভৌএ উপদেশ । 

কর্মক্ষেত্রে সংসারীদের পক্ষে পুকুষকারহ একমাত্র অবলম্বন; কিন্ত 
পুরুষকার কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞান হয়ত অনেকেরই নাই। ঠকুর 
পুরুষকারের যে সংজ্ঞা প্রদান কবিয়াচেনঃ তাহা বডই স্থন্দর। ঠাকুরের 
উপদেশানৃসারে পুরুষকারেব অর্থ ধ্রদুযর্পম করিয্া। সংসার করিলে 
মান-অভিমান-গর্বে লক্ষান্রঈ হওয়ার কেও আশঙ্কাহ আর থাকে ন।। 
পুরুষকারের প্রকৃত অর্থ বুঝাইা ঠ/কুব ঞঁ গৃহস্থ-ভক্তকে উত্ধ,দ্ধ করিয়া 
'নয়লিখিত পত্র লিখিয়ছেন । যথা _ 

“আমি বৈদিক ন্ালী হইলেও স্টীশ্বরবিশ্বাসী, কর্মবাদী নহি। 
তাহার ইচ্ছাই কর্মের ৫*রক বলিয়। জানিয়াছ। স্থুতরাং তিনি যাহা 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার বিধানে যাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আর কাহারও 
শক্তি নাই যে, পুরুষকার প্রভাবে তার ব্যতিক্রম করে। পুরুষকার আর 
কিছুই নহে, কেবল তাহার ইচ্ছান্থুমারে জীব কাজ করিয়া অহংগ্রগাৰে 
কর্তৃত্রটা আপন ঘড়ে চাপাইয়। লয়। ইতিহাস, পুরাণের কথ৷ ছাড়িয়া 
দিলেও চক্ষের উপর প্রতিমুহূর্তে মানবের শঞ্ি, যত, চেষ্টা চুলোয় যাইতে 
দেখিতেছি, আর তোমরা গৃহী, পুরুষকারের বড়াই লইয়। বিড়ঘিত ও 
প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত হইতেছ। এ সংসারে জীবের সর্বতোভাবে দুরে 
থাক্‌_কোন এক বিষয়েও পূর্ণ সুখের আশ! করা মহা ভুল। শোক-দুঃখ, 
বিরুহ-বিচ্ছেদ দিয়া জগৎ গঠিত, তবে যে জীব বিছ্যুচ্চকিতবৎ এক 
একবার গখের অস্থভব করে, সেটা তারই অন্তরস্থ ঠচতন্তের বিকাশ 
মাত্র। নতুবা! এ জগতে তাহা নাই; যাহা নাই, তাছার যে আশা করে, 
সেথোর মুর্খ । 

৮ 
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প্বৃতূযু দিয়া যাহা! গঠিত- মৃত্যুই যাহার পরিণতি, তত্বার সুখের 
সম্ভাবন। কোথায়? কৃষ্ণসথ। পাগুবগণ শ্বতিপথে আসিলে পুকুষকার 
অবসাদ গ্রস্ত হয় না কি? লীত।, শৈব্যা, চিন্তাব কথা চিন্তা করিলে 
স্থখের কথ! মুখে অ/নিতে লঙ্জ। কবে না কি? কাদিয়া এ জগতে 
আ[দিয়াছি, ক।দিতে হইবে ; কাদিতে কাদিতে চলিয়। যাইব । যাহাকে 
যে বোঝা চ।পাইয়া পাঠাইয়/ছেন, তাহ। বহিতেই হষইবে। তবে পরে 
কি হইবে, তাহা ভাবিবাব অবলর কৈ? কেবল বর্তমান, ভূত-ভবিষ্কৎ 
নাই | সম্সুখে যাহা পাও করি! যাও, সম্মুখে যাহ। দেখ আমার ভাব, ষে 
মরে তাহাকে মরিতে দাগ, যে থাকে তাহাকে বুকে জড়াইফা রাখ, 
অমর স'লার এইবপ- শ্বখ-দুঃখ নিতা সঙ্গা |” 

পুরুষকারেব টপদেশ দিয়।, শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই আবাব তাহার 
নিগৃঢার্থ গৃহীধে৭ সম্মুখে উদ্ঘাটিত ক্রি পরিয়ছেন। ঠাকুর-কখিত 
পপুরুষকারের অর্থ বুঝিলে, তাহ।ৰ প্রয়োগে মান কোনদিন গধিত, উদ্ধত 
বা ছুধিনীত হুইয়। উঠে ন।। কর্ম করিয়া, কর্তব্য সাধন করিয়াও পূর্ণ 
উদাঙগীনভাবে সংসারে বিবাজ করিতে, হইবে। ঠাকুর এইরূপ আদর্শ 
বীর লংনাষীরহ অজন্র প্রশংসা করিয়। গিযাছেন। সংসার করিয়া, 
সংলারের জনিত্াতা বুঝিস! প্রত্যেক গৃহী নিশ্লিপ্ততার পথে আতম্মজ্ঞান 
লাভ কক্ুক এবং চিরপান্তির পথে প্রধাবিত হউক- ইহাই ছিল ঠাকুরের 
প্রাণের জ।কাজ্ক্া । গৃহীভক্তদের এইভাবে গঠন করিয়া তুলিবার জন্ 
তিনি জাপ্রাগ চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর গৃহীদের সংসারধর্ম 
পালন কন্ধিতে উদ্ধ,দ্ধ করিয়াছেন, ভোগপদ্ছে ডুবিবার জন্ত নহে। সংসার 
কবিঘ্বাই গৃহী করিবে আত্মজন লাভ, যেমন খবিযুগের ব্রহ্ম 
খছিবা ক্ন্সিতেন। পুরুষকার প্রয়োগে কোন গৃহীই যেন গবিত-উদ্ধত 
হইয়া না উঠে, এইজন্য ঠাকুর পুরুষকারের প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ করিয়া 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্ীত্রীঠাকর ১১৫ 


শিপ প্লিস পপ পপি 


বুঝাইয়! গিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে গৃহীর পুরুষকার অবজন্বন করিতেই 
হইবে, কিন্তু পুরুষকার বা আত্মশক্তিকেই সর্ষেসর্বা মনে করিলে ষে 
প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে, তৎসম্পর্কেও ঠাকুর লতর্কবাণী শুনাইযা 
গিয়াছেন। সর্বদা গৃহীদের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে” 
“উহার ইচ্ছাই কর্মের প্রেবক 1” ভগবানের ইচ্ছারই জয়গান করিয়া 
কর্মক্ষেত্রে নিরুদ্ধিগ্নচিত্তে কর্তব্যসাধন করিয়া যাইতে হইবে। কেবল 
পুরুষকারই যাহা্দের জীবনের লক্ষ্য, ব্যর্থতায় তাহার। সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়৷ 
পড়ে; কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছার প্রাধান্থেক্ব কথা ধাহারা অবগত আছেন, 
সফলতা-বিফলতায়, স্থখে-ছুঃখে তাহাদের চিত্ত সর্দা নিথিকারভাবে 
অবস্থান করে | সম্পূর্ণভাবে পুরুষকাব| প্রয়োগ করিয়াও মনে রাখিতে 
হইবে, তাহার ইচ্ছ। ব্যতীত কোন বিছুই হইবার নহে। তাহার ইচ্ছা! 
যেখানে মানবীয় পুরুষকারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেইখানেই কর্ষের 
সার্থকতা । নতুবা কেবল পুরুষকারগ্ারা কোনদিনই মানুষ বিধিনিনদি্ 
বিধানের ব্যতিক্রম সাধন করিতে পারে না। ্রগুরু-ভগবত্রুপা এবং 
পুরুষকার _-এই দুইটি সঙ্গী লইয়া আদর্শগৃহীকে কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যসাধন- 
নিরত হইতে হুইবে। আত্মচেষ্টা এবং গুরুক্ূপা- দৈনন্দিন জীবন-যাপনে 
এই ছুইটিই গৃহীর” পক্ষে অপরিহায্য অবলম্বন । নিছক আত্মচেষ্টা ব| 
পুরুষকার দত্ত-অহঙ্কারই সৃষ্টি করে, কিন্তু গুরুকপা সেই অহঙ্কারের 
উপর সমর্পণের ভাব আনিয়া জীবনে এক অপূর্ব ম্াধুধ্যরসেরই সঞ্চার 
করে। পুকুষকারের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভগবতকুপা-উপলব্ধিই ভারতবর্ষের 
সনাতন আদর্শ। পূর্বে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাদের পুরুষকার 
কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহেই সার্থকতা লাভ করিত না, রাজা অশোকের স্তায় 
ভারতবর্ষে অনেক রাজাধিরাজই পুক্রষকারকে দার্থক করিয়াছিলেন-_- 
দেবতার মন্দির-প্রতিষ্ঠায়। দেব-বিগ্রহের চিরন্তন সেবায় এবং প্রন্জা- 


১১৬ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে প্রপ্রীঠাকুর 


০০ 


সম | সি শা সি 


সাধারণের কল্যাণে । অনিয়ন্ত্রিত পুরুষকার জগতে কেবল যুদ্ধ-বিপ্রন 
এবং অশান্তির দাবানলই ন্ষ্টি করে, ভারতবর্ষের আদর্শ তাহ। 


নহে। এইজন্ই শ্রীপ্রঠাকুর ভগবং-ইচ্ছাকে পুরুষকারের উদ্ধে স্থান 
দিয়াছেন। 





অগম অধ্যায় 


চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম বলিয়া যন্ত্র, দান ও তপরেপ কর্ম কোনমতেই 

'তাগ করিতে নাই ইহা শ্বয় ভগবানের শ্রীমুখনিংস্থত উক্তি। 
যজ্জদানতপঃ কর্ম ন ত্যা্গ্যং কার্ধামেব তৎ। 
যঙ্জো দান" -পশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 
- গীতা ১৮1৫ শ্লোক 

_্যজ, দন ও তপন্যাদি কর্ম ত্যাজ্য নহে, তাহা কর্তবাই, যেহেতু এই 
সকল কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগী মনী ধিগণেবা চিত্তশুদ্ধিকারক । 

সত্যযুগে তপন্থা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বারে যজ্ঞ এবং কলিষুগে একমাত্র 
গানই ধর্ম । গাহস্থ্যবর্মাবলম্বী গৃহীরি ধন-সম্পত্তি উপার্জনের পথে 
বছবিধ অন্যায়, দোষ বা পাপ সঞ্চিত হয, সর্ববিধ দে। দানধর্ম- 
্|র। পরিশোধিত হুইয়া থাকে । এইজ্জন্যই গৃহীর পক্ষে [নই একমাত্র 
শেষ্ট ধর্ম । প্রত্যেক গৃহীকেই দান বিষয়ে অকুষ্টিতচিত হইতে হইবে__ 
ইহ] শাস্ত্রের উপদেশ । সকল ধর্মেই দানের কথা উল্লিখিত আছে। 
সাংসারিক আয়ের কিয়দংশ লৎকার্য্যে দানের প্রথা সকল ধর্মাবলঘিদের 
মাঝেই গ্রচলিত। শ্রীশ্ব্রঠাকুরও তাঁহার গৃহী শিশ্কভক্তগণকে দান- 
সম্পর্কে উপদেশ দিয়। গিয়াছেন। অর্থই গৃহীদদের উপাজিত সম্পদ্‌। 
এই অর্থই গৃহীদের পক্ষে অনর্থের মূল কারণ হুইয়৷ ধ্রাড়ায়। যদি 
তাহ সহুদ্দেস্তে বায়িত না হয়। গৃহীর মূলধন অর্থের প্রতি আসক্তিতে 
যানুষ পশুপর্ধ্যায়ে অবতরণ করে। অর্থের প্রতি অত্যাসক্তি নিন্দনীয়, 
কিন্তু ধান করিয়া ফতুর বা ভিখাবী হইতেও শান্তর উপদেশ প্রদান 
করেন নাই। ছর্থের অসহ্যবহারেই মানুষের অধঃপতন, আর' 


১১৮ আম গৃহস্থ জীবন গঠনে ঠাকুর 


বম আসর এক আআ আজ শক 


সন্বাবহারে হয় পরম রম উন্নতি । অর্থ জিনিসটি খারাপ নহে, আর অর্থ 
ছ্াডা সংসারযাত্রা নির্বাহ করাও অসম্ভব । যত অনর্থের হৃি হয় 
প্রয়োগের বা ব্যবহারের তারতম্যে। অর্থের সঘ্যবহারের জন্য 
শ্রঠাকুর তাহার শিশ্ত-ভক্তগণকে অবশ্তপালনীয় নিয্রম-পঞ্চকের 
উপদেশ গুদান করিয়া! গিয়াছেন। তাই নিয়ম-পঞ্চকের মুল উদ্দেশ্য 
দান-ধর্ষে গৃহীদিগকে উদ্বধদ্ধ করিয়া তোলা । আদর্শ গৃহী ব্যতীত 
দানে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। প্রচুর অর্থ থাকা সন্তবেও অনেক গৃহী 
ঘ্ানধর্মে কূপণতা। করেন । এই কার্পণা গৃহীর পক্ষে বড়ই খারাপ । 
ককূপণতায় মানুষের চিত সন্কীণ হইয়! পড়ে। সন্কীর্ণ চিন্তে ধর্মপথে 
উন্নতিলাভ করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহীশিস্তদিগকে _ মুষ্টি ভিক্ষা- 
সংরক্ষণ, মামিকপত্র +আধ্যদর্পণ গ্রহণ, অক্ষয়তৃতীয়। ও জন্মোৎসবে 
যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান এবং সজ্ঘে যোগদান--এই নিয়ম-পঞ্চকেব 
উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভোগাসক্ত গৃহীকে ক্রমশঃ ত্যাগের 
পথে উন্নীত করাই হইল এই সব উপদেশের তাৎপধ্য। আসক্তচিত্ত 
গৃহীকে তা!গধর্মে উন্নীত করিতে হইলে বাধ্যবাধকতা থাক একাস্ত 
প্রয়োজন । এইজন্যই ঠাকুর প্রত্যেক গৃহীকে এই নিয়ম-পঞ্চক* 
পালনে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। শ্রীশ্রঠাকুর বলিতেন 
-মিঠাশ্রমের জন্য সর্বাগ্রে মুষ্টিভিক্ষ। সংরক্ষণ করিয়া যে-সব গৃহ 
অন্পপ্রমাদ গ্রহণ করে, তাহার] বজ্জবশেষ অমৃতভোজনের ফল লাভ 
করিয়া খাকে । সাত্বিক অন্নভোজনের ফলে চিত্রসশ্তদ্ধি হয়। 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৃহস্থগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে, তাহারা খান্ছের 
গ্রভাগ ভিক্ষুদের সন্প্রদান না করিয়া নিজেরা কখনই অন্ন গ্রহণ 





ক্র! 











ঞাঙিমহর মন্ষিণ বাঙ্গাজ] সারসত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'নিম-পঞ্চক? 
উন্য । 
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সম সাক | পি সি টি সই 


করেন ন1। বৌদ্ধ সঙ্যাসী অর্থাৎ ভিচ্কৃদের সর্বাগ্রে অঙ্গ পর্ধিঘেশন 
করিয়া তবে বৌদ্বধর্মাবলম্বী গৃহস্থগণ প্রসাদরূপ অন্ন গ্রহণ করিয়। থাকেন । 
শ্রগুরু ভগবানকে অন্ন নিবেদন না করিয়া, সং উদ্দেস্তটে অন্দান ন। 
করিয়া ষে-সব গৃহী অল্পভোজন করে, তাহারা রাক্ষস। রাক্ষস একমাত্র 
নিজের উদর পরিপৃরণ ভিন্ন অন্য কিছু জানে না। অধঃপতনকারী 
এই রাক্ষপীভাব হইতে শ্রী্রঠাকুর তাঙ্ার সকল শিশ্ত-ভক্তকেই 
সাবধান থাকিতে উপদেশ প্রদান কন্জিয়া গিয়াছেন। মুষ্তীভিক্ষা- 
সংরক্ষণের উপকারিতা সম্পর্কে শিল্য-ভষ্্রুদের লক্ষ্য করিয়া তিনি 
বলিয়া গিয়াছেন--“মুষ্টিভিক্ষা সংরক্ষণ (করিতে গিয়। প্রথমেই 
আমার আদেশের কথা মনে হইবে । ক্র আদেশ-পালনের সঙ্গে 
সঙ্জে তোমরা মানস-নেত্রে শ্রীগুরুর সঁতিকেও দেখিতে পাইবে । 
মঠাএমের জন্য মুষ্টিভিক্ষা রাখিতে গিয়| তোমাদের ঠাকুর প্রতিহত 
মঠাশ্রমগুলির কথাও শ্বৃতিপথে উদিত হইবে। তোমাদের এই 
ুষ্টিভিক্ষ। মঠাশ্রমে ্রাগুরু-সেবার কার্যেই লাগিবে। গুরুপ্রসাদ ভক্ষণে 
তোমাদের ত্য গী-সন্গ্যাসী-ব্রদ্গচারী ভাইগণ এবং অতিথিবৃদ্দ পরিপালিত 
ইইবে। স্থৃতরাং তোমাদের এই ক্ষু্র দানে কত মহৎ কাধ্য সাধিত হয়, 
তাহা তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ ।” নিয়ম-পঞ্চকের অজ্তান্ত আদেশ- 
পালনেও যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে, তাহা একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝিতে পারা ঘায়। ভোগাসক্ত গৃহীদের এইভাবে সহজসাধ্য 
ত্যাগের পথে উন্নীত করাই ছিল শ্রীশ্রঠাকুরের মূল উদ্দেস্ত। ত্যাগের পথে 
উন্নত হইয়া প্রত্যেক গৃহী ক্রমশঃ মনুত্ব জীবনলাভের চরম সার্থকতা 
সম্পাদন করুক-_-ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা । 

“সংঘশক্কিঃ কল যুগে*-কলিযুগে সংঘশক্তি ব্যতীত টিকিয়া 
থাকবার উপ!য় নাই। সারস্বত সংঘান্ততূক্ত প্রত্যেক গৃহ্বিকে 


লা পি সপ পি তি পিসি 
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৮ এপ উহা শরম বা আরা, শন 





শীপ্রঠকুর সংঘবদ্ধ হ্যা চলিবার বিশেষ উপণ্শে প্রদান করিয়া 
গিয়ছেন। মংঘশক্তি সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই ঠাকুর 
শতমুখে গুরুবাদী শিখদের কথা উল্লেখ করিতেন। সংঘই শিখতস্ত্রের 
বিশেষত্ব । শিখ অর্থ স”্ঘবদ্ধ হিন্দু । তাই শিখজাতি এত শক্তিশালী 
-_ভাঁজা । শিখদের বিক্রমে মোগলসাম্র।জ্য উড়িয়া গিয়াছিল, পাঠ!নরা 
ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। সম্ঘবদ্ধ হওয়ার ফলেই শিখজাতিৰ 
মধ্যে এইব্প অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। লমাজেব শক্তি- 
গুলি ইতআ্ততঃ বিক্ষিপ্ত তইয়া পবম্পবকে বিনষ্ট করে। তাহার্দিন্ে 
বিন& হইতে না দিয় একই পথে চালিত করব নামই--স হতি। 
একই কেন্দ্রীয় শঙ্তির আদেশ প্রতিপালন কবিবার যে শিক্ষ। তাহার 
নাম সংঘবন্ধন । গুরু গোবিন্দ সি“হ বলিয়া গিয়াছেন-_ 

স*ঘ মেরে রূপ হৈ খাস। 

সঘ মহ করু নিবাস॥ 

এ সংঘ সংঘ গুরু। 

আ|বতে ভুয়ী এ সী বিধি সরু ॥ 


--গীতগে|বিন্দ 

শিখ সংঘতেই গুরুর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । সজ্ঘের ঘেবা 
ছাড়! শিখের পক্ষে আর কোন উচ্চতব কর্তব্য নাই । ঠাকুরও এই৬াবে 
তাহার প্রত্যেক গৃহীশিল্তকেই সপ্তাহে একবার সংঘে মিলিত হইব।র 
উপদেশ প্রদান করিয়! গিয়াছেন। যেখানে অন্ততঃপক্ষে তিন জন শিত্য 
আছে, সেখানেই একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়াছেন। সংঘমম্পর্কে 
জনিঠ।কুর মর্মম্পর্শী ভাষায় গৃহীদের লক্ষ্য করিয়া নিয়লিখিত উপদেশবানী 
প্রদান করিয়া গিয়/ছেন। প্রত্যেক গৃহীরই উপদেশবাশীগলি পৃতিপথে 
উজ্জল রাখিয়া লাংপারিক জীবনযাপন কর' কর্তব্য । 


আনর্শ গৃহ্বজীবন গঠনে আ্ঠাকুর ১২১ 


রা বি 





“আমার নিয়ম হচ্ছে, যেখানে অন্ততঃ তিন জন ভক্ত থাকবে, 
সথানে এক একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হুবে। সর্বক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধ 
হয়ে কাজ যত সহজে হয়, এক একা তা হওয়া অসমস্ভব। 'সংঘশক্তিঃ 
্লৌ যুগে-_কলিষুগে সংঘশক্তি প্রবল। এক লক্ষা বা ইষ্টসিদ্ধির 
দরুণ সকলের প্রাণে সমভাবে আকুলতা৷ জাগলে সংঘের সৃষ্টি হয়, 
মার তার শক্তিও হয় অমোঘ । মনে রেখো, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য 
এক, তোমর] একই গুরুর শিষ্-তোমাদেক সাধনাঁও এক । তোমবা 
যনে করে! এক পরিবারের ভাই-ভগ্রী ঞ্রং একই পিতার সন্ত।ন 


ত/মরা। এতে তোমাদের অনৈক্য, মর্ভদৈধ, ক্ষুদ্র অশান্তি--সব 
রে যাবে--তোমরা আনন্দের প্লাবনে টভাসবে। প্রাণের নিবিড় 
ঘাকর্ষণে একত্র হতে পারলে, জগতে 1 অসাধ্য সাধন করতে 


রে । তোমরা সপ্তাহে একটি বিশিষ্ট 'দ্বিনে একত্র হবে। প্রত্যেক 
মধিবেশনে ঠাকুরের আসন স্থাপন করে, ঠাকে গুরুজ্ঞনে প্রণাম, 
গারতি, পৃজা, স্তোত্রপাঠ, কার্তন-বন্দনা ক'রে তারপর ধর্মগ্রন্থ দি পাঠ 
করুতে হবে। ভগবদ্বিষয়ে আলোচনা, মঠাশ্রম স্থাপনের উদ্দেস্ঠ 
এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের উপায়চিন্তন সংঘের অবশ্ত করব্য। 
মাশ্রমগ্ডুলি গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কি সত্য নিহিত 
আছে, ত। তোমরা! আলোচন| করবে । জেনে রেখো, বড়লোকের 
মোটা রকমের এককালীন দান দিয়ে মঠাশ্রমের উদ্দেশ্যে স্থসিদ্ধ হয় 
না । আশ্রমের উদ্দেন্ট লোক তৈরি করা । একজন ধনী যদি একটি 
আশ্রম তৈরি ক'রে দেয় ও তার ব্যয়নির্বহের জন্য বিপুল অর্থ 
দাস করেঃ তাতে বিশেষ কিছু উপকার হয় না, কারণ হয়ত তার 
এক কোটি টাকার সম্পতি আছে--দশ বিশ হাজার টাক! দিয়ে 
একটি আঞ্রম তৈরি করে দিলে তাতে তার বিশেষ কিছু ত্যাগ” 


১২২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


স্বীকার হয় না। অন্তেরও তাতে কিছু উন্নতি হয় না। শুধু হাতে 
দশজন মিলে যদি একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তিলে তিলে 
তাকে গড়ে ভুলা যায়, তবে দেই দশজন হয়ত দশহাজার জোকের 
নিকট ভিক্ষার্থে যায়, সেই দশহাজার লোককে আশ্রমের উদ্দেস্ট 
বুঝায়। তারাও আশ্রম-মঠের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা! বুঝতে পেবে 
ত্যাগস্বীকার কবৃতে উদ্ব,দ্ধ হয়। এইভাবে দশহাজার লোক উন্নত 
হয়। তোমরা আশ্রমের জন্য ভিক্ষা কর, যদি কেহ জিজ্ঞানা করে 
তোমর! আশ্রমেব জন্য ভিক্ষা করছ কেন” আশ্রমের জন্য ভিক্ষা 
ক'রে লাভ কি? তোমবা বলো _“সেবাসহায়ে চিত্তঞ্ুদ্িই আমদের 
উদ্দেশ । তোমব। যাবা গৃহী, তারা এইভাবে এইমব ত্যাগী 
সক্স্যাসা, ব্রদ্মচারী-কর্মীদের সাহাষ্য কর, গৃহে থেকে নিঃম্বার্থতা শিক্ষ” 
কর। আমি বলছি গৃহীদ্দের এই একমাত্র পথ-_নান্তঃ পন্থা । 
“বডলোকের মোটা দান দিয়েই যদি আশ্রম মঠ গডে তোলা 
আমার উদ্দেশ্তু হ'ত, তবে অতি অল্প সময়েই আমি পত শত আশ্রম-মঠ 
গডে তুল্তে পারতাম । যোগৈশ্বধ্য দিয়ে কোন ধনীকে আকর্ষণ 
করে তাকে দিয়ে সব কবিয়ে নিতে পাব্তাম, আব এইক্প ধনী 
অনেক সময় স্বেচ্ছায় অর্থ ও সম্পত্তি দিতেও চেয়েছে, কিন্ত আমি 
তাতে রাজী হই নি। কারণ ওতে ফল স্থায়ী হয় না এবং জগতেবও 
উপকার হয় না। ছু'দিন জল্‌ জল্‌ ক'রে পরে নিভে যায়। আর 
এক কথা, ওতে জগতের কর্মধারা জোর ক'রে প্রতিরোধ করাছণ 
হু্ষল হয় না। আমি চাই তোমাদের ধারে ধীরে, তিলে তিলে 
গড় নিতে--ছোট থেকে বড় করতে । জগতে যা কিছু বড়, সবই 
ছোট হতে বড় হয় এবং তাই টিকে যা়। তোমরা নিজেবা 
ভ্বাত্মা হুশ, যে গ্রামে তিনজন গুরুডাই কাছ, তাদের বাড়ীতে 
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[ভিক্ষার প্রবর্তন কর। একস্থানে মাঝে মাঝে একত্রিত হও_- 
[তেই কাজ হুবে। এমন একদিন আলমবে যখন বড বড লোক 
তামাদেবু আশ্রম-মঠ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হবে। সত্যেব আদর 
চিবদিনই সমান । 

'সঞ্মে একত্রিত হয়ে তোমর! ওাব-বিনিময় এব" গ্মাদর্শ গুহস্থ-জীবন 
[ঠদসম্পর্কে আলোচনা করবে । ঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যে-বকম 
যূম, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিব সহিত উপবেশন, কথে [পকথন ও ব্যবহার কর, 
সিক্ষেও তাই কর্‌বে । মনে করবে ঠাকুব সেখানে প্রাভাক্ষ বযেছেন এবং 
তোমাদের কার্যাকল।প সব প্রত্যক্ষ করুছেন। সজ্মেঞ্একজন প্রেসিভেণ্ট 
&ব একজন সেক্রেটারী থাকবে । প্রতি বৈঠকে পরবর্তী বৈঠকের স্থান 
এব কাল নির্বাচিত হবে । তোমর। ঘদি ঠিক ঠিক সজ্ঘেব অধিবেশন 
কব্তে পার, তাহলে অচিরেই তাব ফল লাভ কর্ুবে। ুষ্টভ/বে 
জ্বাধিবেশন কর্‌লে গুরুকুপার প্রাবন না এসেই পাব্বে না । আ শীর্ব্বাদ 
কধি তোমাদের সঙ্ঘ সাফল্যমণ্ডিত হোক । 

+ "যখনই গুরুভাই-ভগ্নী একত্র হরে, তোমবর। পরস্পর পরস্পরের 
মধ্যে ভাববিনিময় করবে । সাধনপথে কে কতদূর অগ্রসর হচ্ছ, কি 
বাধ।, কি অন্ভৃতি, কি আনন্দ পাচ্ছ, কি পবিবর্তন লক্ষ্য কর্ছ-_ 
এমব বিষয় আলাপ-আলোচনা করুবে। এতে একে অলক্ষ্যে অস্ত্রের 
সাধনপথে সহায়ক হবে, নিঙ্জেদের ভূল-ত্রটী-দোষের দিকে নজর 
পড়বে । পরস্পর পরম্পবের সহায়তায় অধ্যাক্ম-রাজ্োর বন্ধুর সি ড়িগুলি 
আনায়াসে পার হয়ে বাবে। 

“আর আমি চাই-তোমর। আদর্শ গৃহী হও! শুধু সম্গা।সা হযে 
্ গেলেই ভগব/ন্‌ লাভ হয় না। গৃহে থেকে আদর্শ গৃহী হযে 
কর্মসাধন কবলেও ভগবান লাভ হয়। আমি দেই কথাই প্রচার 
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কর্‌তে চাই। তোমরা শরীরে, মনে, ভাবে, কাজে, চিন্তায় সং হঃ, 
বলিষ্ঠ হও, গরিষ্ঠ হও; সত্যকে আশ্রয় ক'রে চল-_এক সত্যই তোযাদে; 
সব দিতে পারে। সংসারে সব থাকবে-্ত্রী, পুত্র, কন্তা, ভাই, ভ্মী। 
বিষয়-আশয়, বাড়ী-ঘর, অর্থ, নাম-যশ , কিন্তু তোমরা থাকৃবে নিলিগু। 
তোমর] ভগবানের দাস হয়ে, সব তারই জেনে সুষ্ঠুভাবে তারই কাজ 
ক'রে াবে। বাইরে এ সব তোমার বল্বে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে 
জান্বে এরা তোমার কেউ নয়--সব ভগবানের । এই ভাব 
তোমাদের কর্মবন্ধন হতে মৃত্ত করুবে। এমন মধুর ব্যবহার এবং 
অমায়িক আচরণ তে(মরা! দ্রেখ।বে ধেন সকলেরই আদরের এবং 
ভালবাসার পাত্র হতে পার। স্ত্রী মনে করবে এরূপ শ্বামী আর হয় 
ন।, পুত্র-কম্তা মনে করবে এমন পিতা কারো মিলে না, ভাই মনে 
করবে এমন দাদা কারে। থাকে না, পিতা-মাত। মনে করবে 
এমন পুত্র কারো! জন্মে নাঃ বন্ধু মনে করবে এমন বন্ধু কারো হয় না 
জমিদার মনে করুবে এমন প্রজা আর নাই, প্রজ। মনে করবে এমন 
জমিদার আর নাই। সংসারে যার যে-্টকু পাওন। তাকে সেটুয় 
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিবে, অথচ স্বীয় লক্ষ্যে অট্রট থাকৃবে-_এই হচ্ছে 
আদর্শ গৃহস্থের লক্ষণ । 

“সংক্ষেপে আমি সঙ্ঘ, ভাববিনিময় এবং আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন- 
সম্পর্কে আভাস দিলাম । তোমর। আগে নিজ নিজ পরিবারে আঁমার 
আদর্শকে রূপ দাও, পরিবারের আদর্শ তখন গ্রামে, গ্রামের আদর্শ 
দেশে দেশের আদর্শ মহাদেশে, শেষে লমগ্র জগতে তা ছড়িয়ে 
পড়বে । আমার আদর্শকে রূপ দেওয়াই তোমাদের লাধপা,্মুক্তি- 
যোক্ষের জন্ত তোমাদের চিন্তা নাই, তোমরা আমার কাজ ক'রে ঘাও-_ 
অস্ভতিমে আমি তোমাদের সকল ভাধ, সকল বোঝা বহন কণূব ।” 
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প্রত্যেক গৃহী উপরোক্ত উপদেশ-বাণী শিরোধার্ধ্য করিয়৷ আদর্শ 
গৃহার কর্তব্য আচরণ করিয়। সমাজকে উন্ুদ্ধ করিয়! তুলুন - শগ্ুরু- 
চরণে ইহাই আমাদের একান্তিক প্রার্থন।। সমাজে আদর্শ গৃহীর 
অভাব হওয়াতেই সকল দিকে অমক্জলের বাতাস বহিতেছে। 
ওক ভগবৎরুপায় মুষ্টিমেয় গৃহী ভক্তদের প্রণেও যদি আদর্শ প্রতিষ্ঠ।র 
উ'দনা জাগিযা উঠে, অচিবে তাহার ব্যাপক ঞ্জিয়া আরম্ভ হইবে। 
দ'ন্ভাবে গৃহস্থজীবন যাপনে মানুষ আব্যা্মিক।পথেব সবোচ্চ লক্ষে 
উপনাত হইতে পাবে-_সত্যদ্র্টী খধিদের ন্যায় শ্রীইঠাকুরেরও এই 
মশ্মত ছিল। আদর্শ গৃহস্থদ্ব/বাই জাতিব পপুনরত্যুখান হইবে, 
সরব শ্রীমুখনিঃস্থত এই আশ্বসবাণী এখনও কানে ঝঙ্কার দিষা 
কিবিতেছে। 





মালোচ্য প্রসঙ্গের পরিপূরক হিসাবে শ্রীশ্রঠাঞ্ষুরের উপদেশ-বাণীব 
ছশ্দোকপ মদীয় সতীর্থ শ্মৎ স্বামী সিন্ধানন্দ সবন্ঘতী-বিরচিত 
মিলন-বাণী” ১ম খণ্ড হইতে আপর্শ গুহী শীর্ষক কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত 
বিয়া দিলাম । 


আদর্শ গৃহস্থ যদি হতে চাও সবে। 
ঠাকুরের উপদেশ মেনে নাও তবে ॥ 
প্রতি গুহে সংস্থ(পিয়৷ গুরুর আসন। 
সকাল সন্ধ্যায় কর পূজন-বন্দন ॥ 
শুচি শুদ্ধ থাক সদা অন্তরে বাহিরে । 
সবদ] প্র চষ্ঠী কর সানম্যাবস্থা তরে ॥ 
বাবারে হও সবে কুস্থমকোমল। 
কর্তব্য সাধনে হও অচল অটল 


-১২৬ 


 সপাস্পীা এশা সপ ১ থর উল পা আপি সিল চে 


সখ-ছুখে জন্ম-মৃত্যু বিরহ-মিলন। 
যাহাই আস্থুক কর সানন্দে বরণ ॥ 
সাধ্যমত জীবসেবা কর সযতনে । 
অতিথিসৎকার কর নারায়ণ-জ্ঞানে ॥ 
সকলের সাথে কর মধুর ব্যবহার | 
প্েহ প্রীতি দিয়া বাধ অন্তর সবার ॥ 
পিত1 যেন মনে করে হেন ছেলে নাই। 
ছেলে ভাবে হেন পিতা নাহি কোন ঠাই ॥ 
দাদ। ভাবে নাহি ওবে কারে। হেন ভাই । 
ভাই ভাবে হেন দাদা কেনখানে নাই ॥ 
পত্বী ভাবে পতি যোর জগতের আলো! । 
বন্ধু ভাবে বদ্ধু মোর সব চেয়ে ভালো ॥ 
প্রস্থ ভাবে হেন ভৃত্য কোনো দেশে নাই। 
তৃত্য ভাবে প্রস্থ মোর চৈতন্ত গৌসাই ॥ 
প্রতিবেশী ভাবে হেন প্রতিবেশী কোথা ? 
দেশবাসী ভাবে এই-ই মানুষ সর্বথ। ॥ 
বাজ! ভাবে হেন প্রজা রাজ্যমাঝে নাই। 
প্রজা ভাবে হেন রাজা বলিহারি যাই। 
এই ভাবে যার যাহ। প্রাপ্য তাহা দিয়! । 
“থাক বীর অহনিশ আনন্দে মাতিয়া ॥ 
বাহিরে দেখাবে সবে মায়া-বাবহার । 
অন্তরে বুঝিবে খাঁটী কেহ নহে কা'র॥ 
ছু'দিনেয় তবে হেথা বাধিয়াছ বাসা। 
“আহবান আলিলে ষেতে হবে যে সহ! ॥ 
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উপ জাপা সদ আন আস সপ শপ | পপ শপ শপথ আ্রপট 


আসক্তি থাকে না যেন হেথা কারো প্রতি । 
থাকে ষেন সধদা তাহাতেই রতি | 
দিবানিশি শ্রীগুকর গুণগ।ন গাহি । 

কর্তব্য সাধন কব হে আদর্শ গৃহি |! 





কি 


নবম অধ্যায় 


নারী-জীবনের পূর্ণ সফলতা-_মাতৃত্বে। কিন্তু গভীব পরিতাপের 
বিষয়, পাশ্চাত্যের হাওয়া লাগিয়া সমাজের কুললক্ষমীগণ এখন মাতৃত্বকে 
অভিশাপের বস্তু বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন বিজ্ঞানের কল্যাণে 
গর্ভনিরোধের যে ক্ষতিকর উপায় "আবিষ্কৃত হইয়।ছে, তাহাতে এখল 
কেহই সন্তানপ।লনের দায়িত্ব গ্রহণে আর ইচ্ছুক নহেন। প্রাচীন 
যুগে ব্রতনিয়ম পালনে, স"্যম-তপশ্যায় মানুষের চিত্তে আপনি নিবুভিব 
ভাব জাগিয়া উঠিত, এইজন্য তাহাদিগকে আব কৃত্রিম উপাধ 
অবলম্বনে নিরোধের পথ আশ্রষ করিতে হইত না। ভোগাকাজ্ক 
চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা আমরণ বাখিয়া, সন্তানপালনের দায়িত্ব 
হইতে অব্যাহতি লাভের এই যে সবনাশা কুপ্রথা-_-তাহাতে লমাজেব 
গতি কোন্‌ দিকে চলিয়াছে মুখে প্রকাশ রুরিয়া না বলিলেও সকলেই 
তাহা মর্ষে মর্ষে উপলকি করিতেছেন। বিবাহের অর্থই হইল-_ 
স্ত্রী ও অপত্য-পালনের ভাব লইবার প্রতিশ্রুতি । ঘাবজ্জীবণ 
তাহাদিগকে যত্ব ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি বিবাছের 
ঘারাই রক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত চাকুচন্দ্র মিত্র এটনী কর্তৃক লিখিত “নারী 
€ পাশ্চাত্যসমাজে ও হিন্দুসমাজে ) পুত্তকখানা সম্পর্কে শশ্রীঠাকুর 
বিশেষ গ্রশ সা করিয়া গিয়াছেন। যুক্তি-বিচার এবং প্রমাণ-প্রয়ো” 
সহকারে গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের কল্যাণকর প্রথা এবৎ পাশ্চাত্যের 
স্মাজধ্বংসকারী কৃ-প্রথার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া! দেখাইয়াছেন। 
ব্বাহুসম্পর্কে তিনি লিখির়াছেন--“যাবৎ কোন পুরুষ প্রতিশ্রুতি না ধের 
অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ না করে, তাবৎ তাহার সহিত কাম-উপকোগে 
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অসহযোগিতা করাতেই (ব০-০০-০০৩181100) পুরুষদিগকে স্ত্রী ও 
সন্তান পালনের ভার লইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর] সম্তব হইয়াছে , এইবূপ 
প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে কাম-উপভোগে অসহযোগিতা করাই--স-ীত্বের 
প্রধান অঙ্গ । বিবাহ ব্যতিরেকে নারীদিগের কাম-উপভে। কর।র 
ফলে যখন বিবাহপংখ্যাই কমিয়া যায়, নারীদিগের অশেষ দুর্গতি 
হয়, অথব| অপর নারীর গৃহদাহ হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সতীতবুই 
নারীদ্িগের দুর্গতিমোচনের প্রধান উপায়, তাহাই তাহ[দিগের 
প্রধান ধর্ম, ঠিক যেমন সৈন্তদিগের প্রধান 'ধর্মই-নিয়ম ও আক্ত। 
প্রতিপালন করা । তজ্জন্তই হিন্দুর সতীন্ের এত অধিক গৌরব 
করিয়াছিলেন_-তাহ! নাকীদ্দিগের মঙ্গলের জঙ্কই, পুরুষদিঠোর স্রবিধ[র 
জন্য নমু। 

“আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পরার্থপরতার প্রথম গ্রকাশ হহয|ছে 
_মাতৃত্বে। পবার্থপরতার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঘনীভূত গ্রকাশই 
ভালবাসা নামে অভিহিত । তাহ|ই মনুস্তুজীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ, 
তাহাই জীবনকে মধুময় করে--তাহাতেই জীবনে তৃপ্চি প1ওদ। যায়_ 
পরের জন্য কষ্টন্বীকার করিবার প্রবৃত্তি দেয়; ভালবামব ন্মভাবে 
অশেষ ভোগন্থখের অধিকারী ক্রোড়পতির[9 পাশ্চাত্যে আত্মহত্যা! 
করে। স্থতরাং যাহাতে সকল লে।কই ভালব|সা পায়, সেকপ বিধ।ন 
থাক বিধেয়। ভ্ত্রীজাতিতেই প্রথম ভলবাসাব গকাশ হইয]ছে। 
স্থতরাঁং নারীর[ই অধিক ভালব[সা প্রবণ, তাহাব। এত অধিক ভালবাসার 
প্রয়া্িনী যে, কবি "বায়রন্” ভালব|সাই নারীৰ জীবন বলিয়ছেন। 
স্থতরাং যে সমাজে নারীরা যাহ!তে ভালবাস! পাষ ও ডালবাসিতে পারে 
তাহার বিশেষ স্ুবন্দোবন্ত আঁছে, সেই সমাজই প্ররুত নারীগুভা নুথ্যায়া 
ও হিতকাবী। 
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উপরি 


“ভালবাসা পাওয়া ও ভালবামিতে পাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ট 
উপভোগ; তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় মাতার ভালব|সায়, স্ত্রী ও 
স্বমীর ভালবাসার, পিতার ও সন্তানের ভালবাসায়। জীবজগতে 
ভলব|সার প্রথম প্রকাশ হইয়ছে--মাতাতে। যেসকল জীব কাম- 
উপভোগে যথেচ্ছ!চারী, তাহাদিগের স্ত্রী ও পুংজন্তর প্রায় কোন 
ভালবাসা দেখা যায় না পুংজজ্তরও শাবকদিগের প্রতি কোন ভালবাস। 
দেখা যায় না, শাবকদিগের পিতৃমাতৃ-জন্তর প্রতি কোন ভালবাসা দেখা 
সয় নাকিন্ত মন্ুষ্ের সন্ত/নদিগের মাতা ও পিতার প্রতি যথেষ্ট 
ভালবাসা দেখা যায়। সন্তানদিগের ভালবাসায় মাতাপিতার জীবনে 
কি স্থ্ধা বর্ষণ করে, তাহা যাহাদিগের সন্তান হয় নাই তাহার] সম্যক 
স্বদয়ম করিতে পারে না। সুতরাং তাহা পাওয়ারও সমাজের বিধান 
খাকা আবশ্বক ও বাঞ্ছনীয়। 

“অপত্যপালন হুইতে সম্থগুণের ও কষ্টসহিষ্তার বিকাশ হয় । 
অপত্যদিগের ভাবী দছুঃখকষ্ট নিবারণ করার জন্যই পিত।-মাতার। 
ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিতে শিখে । তাহার জন্ম 
কষ্টন্বীকার করে--পক্ষীর। নীড় বাধে-_ লোকে সঞ্য়শীল হয়-_ 
জতর্কতারও বৃদ্ধি হয়। সেইজন্যই দেখা যায়, অবিবাহিতরা সচরাচর 
মিতব্যয়ী হয় না_তাহ।|র!। হঠকারী হয়। অবিবাহিতর। খালি 
জাহাজের মত অল্প তুফানে বিপধ্স্ত হয়--জাহাজের পক্ষে ভারের 
(9811851) মতন স্ত্রী বা স্ব'মীর অপত্যের একান্ত আবশ্টীক। বিবাছের 
পর--অপত্য জন্মাইবার পর, লোক শুধু নিজের জন্ত কার্য কৰে 
লা নিজের স্ত্রী বা স্বামী ও অপত্যদিগের সকলের শুভাশুভ দেখিয়া! কার্য 
করে অর্থাৎ আমিত্বের প্রসার হয়--আমি ধেন শুধু আমি থাকি নাভী 
বা স্বামী, অপত্য ও আমি সকলকে জড়াইয়া ষেন এক বড় আমি হুট্‌। 
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স৯ এশ্এি্স্টকিিনদস সস, দ্র পিসি জন | পাস সস পিস সলনি সস সপ পিসি ভিসির সি সত রসি সিসি ০ 


“বেদানস্তমতে এই আমিত্বের প্রসার যখন বিশবব্ন্ষাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়, 
যখন আমার ইচ্ছা, চিন্তা বা কার্য বিশ্বব্রন্ষাণ্ডের মঙ্গলের জন্য 
পরিচালিত হয়, তখনই “সর্ববং খবিদং ব্রন্ধ' “তত্বমসি' “একমেবাদ্ধিতীয়স্ঃ 
সম্যক উপলদ্ধি হয়__-তাহা স্থায়িভাবে হওয়াই মুক্তি। আমাদিগের 
উন্নতির চরম লক্ষ্যই সেই উপলক্িতে, তখনই' সকল ছুঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি হয়__পরমানন্দ-উপভোগ হয়। এই স্বামিত্বের প্রসারই উন্নতির 
মাপকাঠি । আমরা যখন স্বামী ব স্ত্রী অপত্যদিগের প্রগাঢ় ভালবাসার 
ফলে আমার পৃথক্‌ ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া তাহার সািত একীভূত হই, তখনই 
আমরা জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক স্ত্খী হই। [ইহাই আমিত্বের প্রসারের 
স্থখ-_সমাধি-অবস্থায় সকলের সহিত একাঁভৃত হওয়ার সুখের স্বল্প 
আভাস মাত্র । 

“বিবাহই এই আমিত্ব-গ্রসারের প্রধান ও সহজ উপায়। এই 
প্রসারপ্রাপ্তি হিন্দুর জীবনের প্রধান লক্ষ্য-_তাহাই প্ররুত উন্নতি বলিয়। 
গণ্য। প্রকৃতির ধারা পধ্যালোচনাষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই 
প্রসারপ্রাঞ্তি বিবাহের ছ্বার। সহজে হয়। সেইজন্য হিন্দুমতে বিবাহ 
অবশ্তকর্তব্য সংস্কার ৷ বিবাহ আদিকাল হইতে আছে বলিয়া মনুয্যসমাজে 
পরার্থপরতার সহজ বিকাশ হইতে পাইয়াছে- মন্স্মসমাজ এত উন্নত 
হইয়|ছে। 

“আমাদিগের দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শই ভিন্নরপ-_ ইহা শাস্ত, স্থিপ্ধ, 
ধীর, গভীর, পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ সহানুভৃতিযুক্ত | 
কর্তব্যজ্ঞান কখনও শিথিল হয় না, বরং দৃ়ীভূত হয় সুখের সময় 
সংঘম -ইহ! অন্ত:সলিলা প্রবাহের মত অন্তরে প্রবাহিত হইয়া হৃদয় ও 
মনকে সরস ও সতেজ করে, কোন দুঃখ-কষ্ট-দৈন্ত জীবনকে শুধ-কঠিন 
করিতে পারে না-ছুঃখের সময় ইহার পূর্ণপ্রকাশ । আমরা বাল্যকালে 
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বিবাহিত হইয়া দুজনে একজে বদ্ধিত হই-_-আমাদিগের ভালবাসা ডাবের 
জলের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে উদ্ভুত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত । এইজন্ই 
কবিগুক্ণ বাল্মীকি রাম ও সীতার প্রেম-উপভোগের কোন বর্ণনা করেন 
নাই। কিন্তু যখন রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে বনব|সের আজ্ঞ; 
পাইলেন এবং সেই পিতৃ-আজ্ঞা ও রাজ-আজ্ঞ! গ্রতিপ|লন করিতে প্রস্তত 
হইলেন, তখন সীতা! তাহাতে কোন ছুখে প্রকাশ করেন নাই, প্রতিবাদও 
করেন নাই, প্রায় ভীমরতিগ্রন্ত স্ত্েণ দশরথের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন 
নাই, রাজপিতার আড্| লঙ্ঘন করিতে বলেন নাই। রামচন্দ্রের পক্ষে 
তখন নবলে রাজসিংহাসন অধিক|র কর অতি সহজ ছিল-_-তাহার জন্য 
রামচন্দ্রকে প্ররোচিত করেন নাই । বহুদাসদাসীপরিবৃতা নান! প্রকার 
বিলামিতাষ ও ভোগস্থখে অভ্যন্তা সীতা রামচন্দ্রের সেই ছুঃসময়ে 
সকলের--রামচন্দ্রেরও_বনবাসের অশেষ বিভীষিকা প্রদর্শন কর। 
সবেও বনবাসের অশেষ কষ্ট অকুষ্ঠিতচিত্তে বরণ করিয়! রামচন্্রের 
অন্থগামিনী হইলেন। এইরপ স্বার্থশৃন্ত আত্মহার1 ভালবাসাই আমাদিগের 
আদর্শ। 

“এ দেশের নারীরা ঠিক পুরুষের সহচরী ছিলেন না-_হইভেও 
চাহেন নাই। ভ্রীর| সহধন্ষিণী-_অর্থাৎ কি সংসার-ধর্শে, কি তার 
প।রলৌকিক ধর্মে সহযোগিনী ছিলেন_ তাহারা পুরুষদিগের অবসরকালে 
আমোদ-প্রমোদ, গল্প-গুজবে সচরাচর মিশিতেন না, তাহাতে সাহচধ্য 
করিতেন ন। |, ূ 

ভারতবর্ষের নারীর! যথার্থ সহধন্মিণীই ছিলেন। শ্বামীর হ্থখেই 
ছিল তাহাদের স্থখ। তৎন্থখস্থখিত্বম”_ ইহাই ছিল সতী-নারীর 
জীবনেন্র একমাত্র কাম্য। এই আমর্শে অঙ্গপ্রাপিতা হইয়াই সীতা 
বনবালের যাবতীয় দুখেকে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 





আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩৩ 





নাও পর্ন জি অপমান সি 


পালীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাসগমনে শ্রীষ্রামচন্দ্রকতঁক 
বাধা প্রাপ্ড হইয়া সীতা যাহা বলিয়/ছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের নারী- 
মাত্রেরই অন্ুধ/বনযোগ্য । নিম্নে সীতা-কথিত কয়েকটি শ্লেক উদ্ধৃত 
করিলাম ; যথা 
ন পি] নাতজে নাতা। ন মাত] ন সগ্বীজনঠ। 
ইহ প্রেত্য চ নারীপণাং পতিরেকে| গড়িঃ সদা ॥ ২৭৬ 
_-"নারীর ইহকালে বা পরকালে পর্ধদ। প্রতিই গতি; কোনকালেই 
পা, পুত্র, আত্মা, মাতা, সধীজন -কেহই তাঁহাদিগের আশ্রয়ন্থান নহে। 
যদি ত্বংপ্রস্থিতো দুর্গং বমট্যৈৰ রাীব। 
অগ্রতস্তে গমিস্তামি মৃদ্স্তী কৃশকণ্টকান্। ২৭।৭ 
-“রধুনন্দন ! যদি তুমি এখনই দুর্গম ক।ননে ঘাঁও, তবে আমিও 
পুশ-কণ্টকসকল মদ্দিন করতঃ তোমার আগে'আগে যাইব ।” 
প্রাসাদাট্গ্রব্বিমানৈর্বব] বৈহ্ায়সগতেদ বা। 
সর্বাবস্থাগতা ভর্ভ,: পাদচছায়] বিশি্ততে ! ২৭।৯ 
_ স্বামী সদবস্থ বা দুরবস্থ হউন, তীহার পদতলে থাকাই নারীর; 
পাথিব ও স্বগীয় জুখজনক বস্ত্রসমুদ।য় এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি 
অপেক্ষাও সমধিক স্ুখজনক |” 
অনুশিষউ।ন্মি মাত্র! চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়মূ। 
নান্সি সম্প্রতিবক্তব্য! বণ্তিতব্যং যথ] যয়া॥ ২৭1১১ 
_ম্বামীর প্রতি আমার যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা মতাঁপিত। 
আমাকে যথাশান্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণে তোমায় আমাকে তদ্দিষয়ে 
উপদেশ প্রদ/ন করিতে হইবে না।” 
বাতিক্রমং ন বেতস্তামি স্বর্গোহপি হি নমে মতঃ) 
স্র্গেহপি চ বিনা বাগ ভবিতা বগি রাখব। 
ত্বয়া মধ নরব্যান্্ নাহং তদপিযোছয়ে। ২৭1২১ 


১৩৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শীপ্ীঠাকৃর 


_'রঘুনন্দন ! আমি এইরূপে তোমার সছিত শত বা লহ 
বসরকাল বনে বাস করিতেও কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিব না, কিন্ত 
তোমা ব্যতিরেকে হ্বর্গও আমার বাঞ্ছিত হইবে না। নরব্যান্ ! 
তোম।র সঙ্গরহিত হইয়! স্বর্গেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তথাপি 
তাহাতে আমার অভিরুচি হইবে না” 

যেত্বয়! কীতিত1 দোষ! বনে বস্তয্যতাং প্রতি। 
গুণানিত্যেব তান্‌ বিদ্ধি তব ন্সেহ্পুরন্কৃতা ॥ ২৯।২ 

_-রিঘুনন্দন ! তুমি বনবাস বিষয়ে ধে সকল দোষ কীর্তন করিলে, 
আমার প্রতি দেহ থাকা প্রযুক্ত, সেই সমস্ত দোষই আমার পক্ষে গুণবং 
হইবে, ইহা ভুমি জানিও।” 

পতিহথীন। তু যা নারী স! ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্‌। 
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়| মম নিদশিতম্‌ ॥ ২৯। 

-_-'প্রভো ! তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ্‌ করিয়া বাচিয়।! 
থাকিতে উপদেশ দিলে, কিন্তু সাধ্ৰী স্ত্রী পতিবিহীন! হইয়া জীবনধারণ 
করিতে পাবেন না।” 

শুদ্ধাতবন্‌ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিত্যামি বিকল্মবা! । 

ভর্তা রমনৃগচ্ছন্তী ভর্ত! হি মম ধৈবতম্ ॥ 

প্রেত্যাভাষে হি কল্যাণঃ সঙ্গমে! যে সদ! ত্বয়!। 

ক্রতভিহি অয়তে পুণ্য ব্রাঙ্ষাণানাং যশহিনায্‌ | 

ইহল্োক চ পিতৃতির্য! স্ত্রী যস্ত মহা বল। 

অন্ির্দাত্ত। হধর্শ্েণ প্রেত্যভাবেইপি ত্য সা ॥ ২৯।১৬-১৮ 

--“বিশুদ্ধাত্মন্‌ ব্বামিন্! তুমিই আমার দেবতা; সুতরাং প্রণয় 
প্রযুক্ত তোমার অন্থগমন করিয়াই আমিঞনিষ্পাপা হইব এবং পরলোকেও 
তোমার সহিত সুখজনক সমাগম লাভ করিব? যেহেতু, মহামতে ! 
[নি ত্রাঙ্মণগণের নিকট এইবপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা-ম।ত! 





আদর্শ গৃহস্ব-জীবন গঠনে ্রীপ্ীঠাকুর ১৩৫ 





প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গকর্তৃক স্ব স্ব ধর্শান্ুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে 
প্রদত্তা হন, সেই স্ত্রী ইহলোকে যেমন সেই পুরুষেরই থাকেন, সেইরূপ 
পবলেকেও তঠাহারই থাকেন ।” 


এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সৃবৃ্াং হি পতিব্রতাম্‌। 
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং যাং কেনেহ হেছুন। | 
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং ৃখসখযোঃ | 
নেতুমর্থসি কাকৃৎস্থ সমানসুখছুঃখিনীম্‌ & ২৯'১৯-২০ 


_কাকুতস্থ! আমি তোমার ধর্শপত্বীঃ তুমি কেন আমাকে 
সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ ন।? ামিন! আমার চরিক্ছে 
কিছুমাত্র দোষ নাই__আমি তোমাকে ভজনাবাঁরতঃ তোমারই সুখে স্ুথ 
ও তোমারই দুঃখে দুঃখবোধ করিয়া পাতিব্রতাধর্শ পালন করিতেছি, 
স্বতর[ং আমাকে সমভিব্যাহারে লওয়া তোমার অবশ্ঠ কর্তবা |” 

দ্যষৎসেনসৃতং বীরং সতাবস্তধগুরতাষু। 
লাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশভিনীম্‌ | 


ন ত্বহং মনসা স্বন্ং পর্টান্সি ত্বদৃতেহন্ঘ। 
তব রাঘব গচ্ছেয়ং থান! কৃলপাংসনী ॥ ৩০1৬-৭ 


নিষ্পাপ রগ্তনন্দন! তুমি ইহা জানিও যে, যেক্প সাবিত্রী 
বীধ্যসম্পয় ছ্যুমংসেন-নন্দন সত্যবানের বশবস্তিনী ছিলেন, আমিও তন্দ্রপ 
তোমার বশবপ্তিনী ; আমি কুলনাশিনী কামিনীর সায় মনেও অপর 
পুরুষকে সন্দ্শন করি না; অতএব আমি তোম! ব্যতিরেকে এখানে 
থাকিতে পারিব ন।) আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত যাইব ।” 


সমামমালায় বনং ন ত্বংপ্র্থতুমর্থসি। 
তপো। বা যা বারণাং স্বর্গে। বা হতাত্য়। লু ॥ ৬০1১৩ 


১৩৬ আদর্শ গৃহস্থ-জী বন গঠনে শ্রীশ্রীঠ।কুর 





০১০ 





পিস পিসি লরি পিসি চা শিট তিস্টিএি ৬ পি সিটি সি পিসি পিসি এরি পিসি 


_পম্বামিন! তোমার সহিতই আমার তপোনুষ্ঠান বা স্বর্গে কি 
অরণ্যে বাম কর। উচিত, অতএব আমকে সঙ্গে না লইয়া তোমার 
বনগমণ বিধেয় নহে ।” 

কৃণকাশখরেধীক1 যে চ কণ্টকিনে। ত্রমাঠ। 
তুলাজিননমণ্পর্শ। মার্গে মম সহ তুয়া | ৩০1১২ 

_+দতোঁমার মহিত যাইবার সময় পথের কুশ কাশ, শর, ঈষিকা, 
কণ্টক, লত! ও বৃক্ষদকল আমার পক্ষে তুল 9 মৃগচন্মের ন্যায় স্থখস্পর্শ 
হইবে ।” 

শাঘলেধু য?| শিষ্ঠে বনান্তে বনগোচর]। 
কৃথাস্তরণঘুক্তেযু কিৎ স্তাৎ দৃখতরং ততঃ ॥ ৩০1১৪ 

-ন্বামিন! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করা 
অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণে শোভিত শধ্যায় শয়ন কর। 
কি সমধিক সুখজনক হইতে পাবে ?” 

যত্বয| সশ্ব্গা নিবয়ে। য্ত্য়। বিন] | 
ইতি জানন্‌ পরাং শ্রীতিং গচ্ছ রাম ময়! সহ ৩০'১৮ 

_ তোমার সঘীপে বাস করাই আমার দ্ব্গধম এবং তোম! 
ব্যতিরেকে বাপ করা আমাব নরকবাস। আমার এরূপ দৃঢ় প্রণয় 
জানিয় ভূমি আমার সহিত বনগমন কর |” 

সতী-সাধবী পতিব্রতা নারী সীতার মুখ হইতে যে বাণীঞ্চলি নির্গত 
হইয়াছে__ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ নার।র উক্তি। নারী-জীবনের 
সার্থকতা এই অতুলনীয় ত্যাগে | স্বামীর সঙ্গে ক্ুষ্টি করিতে যাওয়া 
পতিত্রতা নারীর কাম্য নছে। পতিব্রতার নিকট পাতিন্রত্যধর্মই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । এই ধর্মই যথাযথভাবে পালন করিতে হইলে চাই 
ত্যাগ-_জত্মন্বার্থ বিসর্জন । পতিহতা রমণীগণের লক্ষণ ও ধর্ম কি-- 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শীশ্রীঠাকুর ১৩৭ 


০০ বাসটি স্পাই সহ জপ 








এপস সারার, হা পা ৯ শালার সতত আত পট 


এই সম্পর্কে শ্রমত্ত/গবতের সপ্তম স্কর্দেব একাদশ অধ্যায়ে পর পর 


বয়েকটি শ্লেকে স্থম্পষ্ট বর্ণন। বহিধাছে। যথা-_ 
শ্রীণার্থ পতিদেবানাং তচ্ছুঞ্ঘানুকূলতা । 
তত্বনবুতনববৃতিশ্চ নিত্যং তদ্রতধারণম,|॥ ৭1১১।২৫ 


-পতিব সেব, পতির অগ্রবুলত।, পঙিব পিতা-মাতা! প্রভৃতি 
্বজনগণেব অন্বন্তিতা এবং সর্ধদ| পতির নিষমধারণ, এই চারিটি 
প*ত্ব্রতা স্বালোকের লক্ষণ ও ধর্ম। 

সম্মজ্জনে।পলেপাভ্যাং এক | 
স্বয়ঞ্চ মঙ্ডিতা নিত্যং পরিম্বউপরিচ্ছর্জরী ॥ ৭1১১।২৬ 

_সাপবী স্বী গৃহের সম্মর্জন, উপলেপ্ীন ও স|জসঙ্জয় গৃহের 

শ[|ভ| বদ্ধন কবিবেশ, ম্বঘণ অলঙ্কাবাদি ছারা ভূষিতা হইবেন, প্রত্যহ 


" ইসামগ্রীগুলি ঘর্ষণম][জ্ঞনাপির ছ[র। পবিষ্ঝ।র কবিয়। বাখিবেন | 
ক তেশচ্চ চে স্থবী প্রশ্রায়েণ দমেম চ। 
বক্ষ ০ ভাত প্রিষে প্রয় কলোেকখলে ভজৎ পতি ॥ 1১১২৭ 


_-এই সকলেব দ্বারা এব" ক্কুদ ও বহৎ সর্বপ্রকার ক|মন! পূরণ, 
বিনয়, হক্দিরসং্যম, সত্য ও প্রিষবাক্য এবং পেমেব দ্বার। সর্ধদ। 
পতর ভজন| কবিবেন। 

সম্ত্াংলোলুপা দক্ষা ধর্শজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্‌। 
অপ্রমত! শুচিঃ নি্ধ। পৃতিং তপতিতং ভজেৎ| ৭1১১৩৮ 

_-পতিব্রত| রমণী যখ|লাভে সন্তুষ্ট, লে[ভশৃন্যা, আলল্তশূন্যা, ধর্শজ্ঞা, 
প্রিব ও সত্যভাষিণী, সাবধ[না, পবিত্র। ও পতির প্রতি গ্রীতিসম্পন্না 
হইয়! অপতিত পতিব ভজন! করিবেন। আর পতি মহাপাতকী হইয়! 


পতিত হইলে তাহার শুদ্ধি পযন্ত অপেক্ষা করিবেন । 
ঘা! পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপর] । 
হর্যাভ্বন' হরেলেশকে পতত। শ্রীরিব মোদতে 4 ৭1১১।২৯ 
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হে বাজন্‌। যে রমণী লঙ্গীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়! শ্রীহবিজ[নে 
পতির ভজন! করেন, তিনি লক্ষ্মীব ন্যায় হবিস্বর্ূপ সেই পতির স্থিত 
হরিলোকে অর্থাৎ বৈকু্লোকে আনন অন্ঠভব করিয়া! থাকেন । 
আদর্শ গৃহস্থেব স"সারে চাই এইকপ আদর্শ নারীর অভ্ভ্যুদয়। 
দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েবই %তব কর্তব্য বহিয়াছে । আদ্শ 
সংসার স্বামী-স্ত্রী উভয়েব সাধনাতেই সুগঠিত হইয়া উঠে, এই 
জন্যই আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েব কর্তব্য সম।ন। 
কাহারও ইঁদাসীন্ত বা অবহেলা থাকিলে আদর্শ স"সাবের অনবদ্য রূপ 
ফুটিয়। উঠে না। গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর এইজন্যই স্বামী স্ত্রী 
উভয়ের আদর্শ এনং কর্তব্াসম্পরকে পৃথকৃভাবে উপদেশ প্রদ্দান কবিঘা 
গিয়াছেন। 
পততিব্রত। নারীর নিকট পতিই যে একমাত্র পরম দেবতা, কণ্ঠপ তদীয 
পত্বী দিতিকেও এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । যথা শ্রীমন্তাগবতে-_ 
পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পবম* স্মৃতম্‌। 
মানস: সর্ঘভৃতানাং বাস্থদেবঃ শ্রিয়; পতি: ॥ 
স এব দেবতালিজৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ | 
ইজ্যতে ভগবান্‌ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধুক্‌ ॥ 
তম্মাৎ পতিব্রতা নাষ্যঃ অেয়ন্কামা: হ্মধ্যমে | 
যজন্তেইনন্যভাবেন পতিমাজ্মানমীশ্বরম্‌ ॥ 
__৬1১৮1৩৩-৩৫ 
_-“নারীদিগকে পতিই পরমদেবত1__ইহা৷ শাস্ত্রসত্মত। লর্বভূতেব' 
ছদন্নবাপী সেই শ্রীপতি ভগবান্‌ বাহ্ছদেবই নামরূপ পার্থকাছার" 
পৃ্ক্কৃত বিবিধ দেবমৃদ্ি ধারণ কৰিয়। পুকষদিগের নিকট এবং পতি- 
রূপধারী হইয়। স্ত্রীলোকের নিকট পূজিত হন। অতএব হে স্বম্ধ্যষে | 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রী্ীঠাকুর ১৩৯ 


মক্ললার্ধিনী পতিত্রতা নারীগণ, পতিকে আত্মা এবং ঈশ্বর বোধে পূজা 
করেন।? 

কশ্তপ দিতিতে লক্ষ্য করিয়া বলিষাছিলেন-__“তুমি আমার 
নিকট পুভ্রকামী হইয়া আসিযাছ। আমি তোমার সেবায় অন্ত 
হইয়াছি, অতএব তোমার প্রার্থন' পূর্ণ করিব; কিন্তু ইন্্রহস্তা পুত্র লাভ 


করিতে হইলে একবৎসরকাল তোমাকে পুংলবন-ব্রত অঙ্থলিতভাবে 
ধারণ করিতে হইবে ।” 


প্রত্যুততরে দিতি বলিষাছিলেন-_“হে ব্রন্মাদ! আমি ব্রত ধারণ 
করিব, আপনি আমাকে এ ব্রতের কাধ্যসকীল এবং এই ব্রতকালে 
যাহ। নিষিদ্ধ এবং ব্রতকে নই করে না, ঈ্লেই সকল বিধি-নিষেধ 
বলিয়া দিন ।” 
পুংসবন-ত্রতে ৩১ট নিষেধ আছ। সেই নিষেধগুলি, যথা__ 
ন হিংস্তাভুতজাতানি ন শপেন্নান্থতং বদেৎ। 
ন চ্ছিন্দ্যান্খরোমাণি ন স্পৃশেদ যদমজলম্‌ ॥ 
নাপ্প, স্বায়ান্ন কুপ্যেত ন সংভাষেত দুর্জনৈঃ। 
ন বসীতাধৌতবাস:ঃ অরজঞ্চ বিধূতাং কচিৎ ॥ 
নোচ্ছি্ং চগ্ডিকান্নঞ্চ স।মিষং বৃষলাহতম্‌। 
তূ্জীতোদকায়া দৃষ্টং পিবেন্নঞ্জলিনা ত্বপঃ। 
নে।ছচ্ছি্স্পৃষ্টসলিল! সন্ধ্যায়।ং মুক্তমৃদ্ধজা । 
অনচ্চিতা সংযতবাক্‌ নাসংবীত। বহিশ্চরে॥ 
না ধৌতপাদ। প্রয়তা নাব্রপাদা উদকৃশিরাঃ | 
শয়ীত নাপবাঙ্লান্তৈ নর নগ্না ন চ সন্ধ্যয়োঃ | 
ধোঁতবাসাঃ শুচিন্নিতাং সর্বমঙগলসংযুত| | 
পৃূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ গ্রাগ, গোবিপ্রান্‌ শ্রিয়মচ্যুতম্‌ ॥ 
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স্ত্িয়ে। বীরবতীশ্চার্ছেৎ ম্রগ গন্ধবলিম গুনৈঃ | 
পতিঞ্চার্চো।পতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কো ষ্ঠগতঞ্চ তম্‌ ॥ 
_ ভ্রীমভভাগবত ৩।১৮1৪৭ ৫৩ শ্লোক 
_'ব্রতস্থ হইয়। কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, কাহারও প্রন 
আক্রোশ করিয়। শাপ দিবে না, মিথ্যাবাক্য কহিবে না, নখ ও রে|ম 
ছেদন করিবে না, অমঙ্গল্য দ্রব্য ম্পশ কম্সিবে না, জলমধ্যে প্রবেশপূর্ববক 
নান করিবে না, কুদ্ধ হইবে ন।, ঢজ্জনেব সহিত সম্ভাষণ করিবে না, 
অধৌত বসন পরিধান কবিবে না, একবার যে মাল। ধ|রণ কর। 
হইয়াছে তাহা! পুনর|য় ধাবণ করিবে না উচ্চিষ্টান্ন, পিগীলিকা-দূষিত 
অন্ন, আমিযযুক্ত অন্ন, শুদ্দানীত অন্ন, অথবা! বজঙগলাদৃষ্ট অন্ন ভোজন 
করিবে নাঃ অঙ্গুলিঘ্ারা জলপান করিবে ন|। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় 
আচমন না করিষা, সন্ধ্যাকালে কেশপাশ আলুলায়িত করিয়। 
বিন। ভূষণে, বাক্যসংযম না করিয়। অথবা অনাবৃতদেহা৷ হইয়া বহির্দদেশে 
বিচরণ করিবে না। পাদপ্রক্ষালন না করিয়া, অপবিত্র অবস্থায়, চরণদ্ধয় 
আর্র থাকিতে, উত্তরশির1 হইয়।, পশ্চিমশিরা হইয়া, অন্ভের সহিত, 
উলঙ্গ হইয়া অথবা উভয় সন্ধ্যাতে শয়ন করিবে না। ধৌত বসন 
পরিধান করিবে, শুচি ও সকল মঙ্গলসংযুক্ত হইয়া প্রথম 
ভোজনের পূর্বে গো», বিপ্র এবং লক্ী-নারায়ণের পূজা! করিবে) 
্ীর্দিগকে গন্ধমাল্য বসনভূষণাদি উপহার দিয়া পৃজা করিবে, 
পতির অর্চনা করিয়া তাহ|র সেবা করিবে ও তাহাকে আপনার গর্ভস্থ 
মনে করিবে ।” 
দৈববিড়ম্বনাবশে দ্দিতি অস্থলিতভাবে প্রংসবন-ত্রত পালনের 
নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে উচ্ছিা 
ব্রতক্রিষ্কা দিতি আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করিয়াই নিন্্রিতা হইয়া 
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পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র এই ব্রতচ্ছিদ্র পাইয়৷ দিতির উদরমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া গর্তকে সাতিথণ্ড করিয়া! কর্তন করিযাছিলেন । 

ব্রতাবলম্বন করিয়। ঠিক ঠিক ভাবে তাহা প্রতিপালন করিতে না 
পারিলে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় না, বরঞ্চ পণ্ড হইয়া থাকে । এইজন্যই 
ব্রতপালনে অটুট নিষ্ঠ। এবং সন্কর্ের গ্রশ্নোজন হয় । 

পূর্বববস্তীঁ অধ্যায়গুলিতে পুরুষের কর্তঘ্য লইয়াই আলোচনা 
করিয়াছি, এক্ষণে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে নারীর কর্তবা ও আদর্শ- 
সম্পকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ লইয়া আলোচনা ফ্লরিব। 

মেয়েদের উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া উশলিঠাকুব সর্বোপরি যে 
ভাবটির উপর সমধিক গু৫ত্ব আরোপ করিয়া্টেন, তাহ। আর কিছুই 
নহে__মাতৃত্বের সাধনা । এক কথায় মেয়েদের আদর্শ-জননী হওয়ার 
জন্যই তিনি প্রাণের আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন। আদর্শ-সমাজে 
আদর্শ-জননীরই একান্ত প্রয়োজন। ম]তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ন। হওয়] পর্য্যস্ত 
কোন নারীই পবিত্র সেবার সম্পূর্ণঙ্গ আদর্শকে রূপ দিতে সমর্থ হয় মা। 
মাই সমাজের কল্যাণ-পথপ্রদ্শিকা, মাই জগগ্ধাত্রী। নারীকে ম। 
হইতে হুইবে-_ইহাই শ্রীক্রীঠাকুরের মশ্মউপদেশ। মা হওয়া অভিশাপের 
ফল নহে - ভগবত্প্রসাদেই নাঁরী মাতৃত্বের পবিত্র আসন অলঙ্কৃত করেন । 
আজকাল ত প্রগতির ঠেলায় মাতৃত্বের সাধন! সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং 
বিতৃষ্ণার বিষয় হইয়া দঈড়াইয়াছে। কেহই আর মা হইতে ইচ্ছুক 
নছে। এই অনিচ্ছার মুলে যদি পবিত্র ত্যাগ-বৈরাগা-সংযমের ভাব 
থাকিত, তবে ত কথাই ছিল ন1; কিন্তু দাযিত্ববহনের ভয়েই ষে প্রাণে 
জাগে অনিচ্ছা ! পূর্বে ত্যাগত্রতধারিণী ব্রন্ধবাদিনী নারী যে সমাজে. 
ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সেই সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সমাজের 
অধিকাংশ নারী পবিভ্র পাতিত্রত্য-ধর্মই গ্রহণ করিতেন। আমলে 





১৪২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


নারীদেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দূতে মা হওয়ার স্পৃহ। সঙ্গোপিত আছে। 
খ্বাভাবিক ধর্মকে অস্বাভাবিক উপায়ে চাপা দিতে গিয়। সমাজে 
আজ কি বীভৎস কাণ্ড চলিয়াছে, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে 
হইবে ন|। 

সদ্গুরু মহাপুরুষগণ সমাজের যথার্থ কল্যাণ|কাজ্ষী। পরিণামদর্শী 
প্রত্যেক মহাপুরুষই নারীজাতিকে উচ্চ আদর্শ এবং লক্ষ্যের দিকে 
মনঃসংযোগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও 
সম[জের ছুর্দিশা দূরীকরণের জন্য নবীদের মাতৃত্বের সাধনায় উত্ব,দ্ধ 
হইতে বলিয়াছেন । উপমাস্থলে প্রায়ই তিনি ব্রন্গবাদিনী নারীদের 
কথা__যথা--গাগী, আেত্রেয়ী, লীল।, চুডালা, শুলভা, মদালসা 
ও অস্তণ খষির কন্তা বাক্‌ প্রভৃতির কথ! বলিতেন। নারী-জীবন 
মাতৃত্বের সাধনাতেই সাফল্যমণ্তিত। নারী যখন ক্রমপরিণতির ফলে 
মতৃত্বের আসন অধিকার করে, তখনই তাহার মাঝে জাগে- প্রকৃত 
দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, করুণ] প্রভৃতি দৈবী গুণ। মা কথাটি 
পবিভ্রতামণ্ডিত। আদর্শ-জননী হওয়ার সৌভাগ্য বহুজন্মের স্থরৃতির 
ফলেই লাভ হইয়া থাকে । মাতৃত্বে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত নারী-জীবনের 
রিক্ততা অন্ত কিছুতেই পূর্ণ হয় না। শ্রীশ্রঠাকুর মেয়েদের লক্ষ 
করিয়া প্রথমেই যে আশীর্বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহা বড়ই 
অর্শস্পর্শী। তিনি বলিয়াছেন-__“মা গো! মাতৃত্বে হৃদয় পূর্ণ কর। 
বমণীত্ব শয়তানের উচ্ছিষ্ট । সুতরাং জননীত্ব ব্যতীত ভগবানের পবিত্র 
মৃত্তি কাহারও নয়নগোচর হয় না। তিনি সরবত, কিন্তু ভক্তের উপযুক্ত 
অবস্থা না হইলে সম্দুধ আলেন না। আশীর্বাদ করি তোমাতে 
মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক । -_মাতৃসন্তায় তুমি চিরদিনের তরে বিঙীন 
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টি 


অন্ত এক স্থলে এক মেয়েভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন 
_মায়ের নামে বিভোর হইয়া মাতৃত্বের বিকাশ করিয়া 'ছুংখহারা, 
নামের সার্থকতাকর। আমি যে মেয়ের মধ্যে মাকে খুঁজিতে খু'ঁজিতে 
হয়রাণ হইলাম।” শ্রশ্ীঠাক্র মেয়েদের জগজ্জননীমুদ্তিতেই দেখিতে 
চাহিতেন । জগজ্জননীতহ্ব লাভ করিতে হষ্টলে সাধনার প্রয়োজন । 
সে সাধনা কোন কঠোর কৃচ্ছ, সাধন। নহে । )ঘরে বসিযাই সতীনারী 
সে সাধন।য সাফল্য লাভ করিতে পারে। গ্বী।হস্থাণর্ম পালন করিয়াই 
নারী আদর্শ-জননীত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সক্গর্ম হয় । বাময়ণ-মহাভারতে 
আমরা এইরূপ অনেক আদর্শ-জননীর মৃত্তি দর্ঘন করিতে পাই। নিষ্ঠ।- 
সহকারে আদর্শ-জননীবর কর্তব্য প্রতিপালন কাঁৰিযা গেলে-__এই সংস।ৰে 
থাকিয়াই সমাজের নারী একদিন জগজ্জননীর আসন অধিকারেও সমর্থ 
হইয়া থাকে । মাতৃত্ববিমুখী নারীদের আচরণ দেখিয| শ্রীশ্রীঠাকুর 
প্রাণে কি গভীর যন্ত্রণা অনুভব করিতেন, অনেক সময় তাহার অভিব্যক্তি 
আমর! স্বচক্ষে দেখিযাছি। মায়ের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আশা পোষণ 
করিতেন, তাহার বাতিক্রম দেখিলে প্রাণে বড়* বেদনা প।ইতেন। 
একটি মেয়েতক্তকে লক্ষা করিয়! শ্রাশরঠাকুর বেদনাহতচিত্তে 
লিখিয়াছিলেন--“আমি তোমাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি, আশাও 
ছিল তোমার মধ্যে মায়ের দর্শন করিয়। গুরুগিরির সার্থকতা করিব। 
কিন্ত অমি মায়ের অ|সনে এ পধ্যন্ত এক স্বার্থপর ক্ষুদ্র রূমণীকে দেখিয়া 
আসির্তেছি, এছুঃখ কি কেহ বুঝিবে? মায়ের স্বভাবে আত্মাহুতি 
দাও, মা তোমার সারা হৃদয় জুড়িবা আবিত্ূত হইবেন। তখন সৰ 
শৃঙ্খল! হইবে, চারিদিকে সামগ্জস্ত দেখিবে । বুদ্ধির বিক্ষিপ্ত অবস্থা গিয়া 
সৈধ্য ও গাস্ীধ্য আসিবে, লঘীক্সসী রমণীত্বস্থলে গরীয়সী জননীত্ব ফুটিয়। 
উঠিবে।” 
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্ীত্রঠাকুরের এই ভাবধার।র সমর্থন পাই শ্রীচারুচন্ত্র মিত্র, এটখি- 
লিখিত “নারী” গ্রন্থে। তিনি লিখিয়াছেন- “হিম্দুসমাজ-বিধানকর্তারা 
নারীদিগকে মাতা বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের মাতৃভাব কিরূপে বিশেষভাবে 
উদ্দীপিত করিয়[ছিলেন ও তাহা! সমাজের ও নারীদ্দিগের পক্ষে কত 
মঙ্গলজনক করিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাতে গৃহ কত স্ুবখশান্তিদায়ী 
হইতে পারিয়াছিল, তাহা এখন দেখাইতেছি। 

“মাতৃভাবই পরার্পর-পরের জন্য, প্রথমে সন্তানের জন্য নিজের 
কষ্টম্বীকার কর।, ত্যাগ কর।। দাম্পত্যপ্রেমেরও প্রধান অঙ্গই পরাথ- 
পরত|-পরম্পরের জন্য ত]গন্বীকার করা। সন্ত।নের জন্য ত্যাগম্বীকার 
করিতে অগ্যন্ত হইলে, অপরের জন্য ক ও ত্যাগন্ধীকার কর]! সহজ হয়। 
স্থতরাং মাতৃভাব উদ্দীপিত হইলে দাম্পত্যপ্রেমও অধিক হইতে পারে । 

“গৃহের সুখশাস্তি নির্ভর করে নারীর মাতৃত্বের অঙ্গীতূত ত্যাগ- 
শীলতায়, পরার্৫থপরতায়-_সন্তানেরও স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্তু, 
তাহাদিগের সুখ-্বচ্ছন্দ স্থ'পনের জন্য, কষ্ট নিবারণের জন্য, নিজের কষ্ট 
ক্বীকার করায়, তাহাতে স্ুখবোধ করায় _অর্থোপার্জনাদি আত্ম প্রতিষ্ঠা 
লাভের কাধ্য তাহ।র বিরোধী হওয়ায় সেরূপ কাধ্য করায় গৃহস্থ 
শান্তিদামী করিবার শক্তি নারীদিগের ক্ষীণ হইয়া যায়। সেই জন্তই 
11৩0 7০ বলিয়াছেন, নারীদিগের কর্মক্ষেত্র ও কার্ধ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
প্রকারের হওয়া আবশ্কক। নারীরা অর্থোপাজ্জনাদি কর্ম করিতে 
নামার কৃফল দেখিয়া হিটলার ও মুসোলিনী জার্মানি ও ইটালীতে . 
স্তাহাদিগের গৃহে কিরিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্ত্রীর মাতৃভাব যে দাম্পত্য-জীবনের প্রধান 
অঙ্গ, তাহা কোথাও দেখান হয় নাই - বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
শুধু সথা-সধীভাবে বিবাহিত জীবন অধিককাল হ্খ-শান্তিদা্ী থাকে 
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না -স্রীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবা ও যত্বপরায়ণতা। ক্ষম।, ত্যাগশীলতা, 
দহাগুণের একাস্ত আবশ্তক, তাহার অভাবে দাম্পতাজীবনের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক--দাম্পত্যপ্রেম অল্পদিনেই কপ্পৃুবের মত উবিয়! যায়। স্থায়ী 
দাম্পত্য-প্রেমের প্রধান অঙ্গই__্ত্রীর মাতৃিভব |” 

মেয়েদের মাঝে মাকে খুজিতে গিযা অনেক জায়গাতেই শ্র্রঠাকুর 
হতাশ হইয়াছেন অর্থাৎ ক্ষুত্র নারীত্বের ভাব ্বাঁডাইয়া আদর্শ জননীত্ে 
প্রতিষ্ঠিত নারী খুব কমই মিলিয়াছে। এইজক্লই তাহাব এরূপ গভীৰ 
দুখ এবং আক্ষেপের উক্তি । শ্রুশ্খঠ|কুরের 1 মর্মবেদনার বাণী-_ 
শারী-সমাজকে কি একটুও আঘাত দিবে না এশ্রীঠাকুরচরণা রিতা 
নারীশিল্ভ।দের প্রাণ কি এখনও উদদ্ধ£ হইবে না? আদশত্রষ্া 
নাবীঙ্গাতিকে মাতৃত্বের সাধনা কি ভ'বে ঈঅগ্রসব হইতে হয়, সেই 
পথ-প্রদশিকারূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের মেয়েভক্রগণ কি অগ্রসর হইবেন না ? 
আদর্শ জননী হইতে না পাবিলে শ্রীশ্রঠ।কুবেব প্র!ণের এই গভীর দুঃখ 
অন্ত কিছুতেই ঘুচিবে না । তাই বলি, শ্রশ্রঠাকুবের প্রাণের আবেদনে 
ঘায়েরা সাড়া দ্রিন। ক্ষুত্র রমণীৰ গান পরিহাব কবিষা মায়ের! 
জগজ্জননীত্বের সাধনায় আত্মনিয়ণ করুন । 

উদ্ব,দ্ধপ্রাণ এক মেযেভৰকে জগজ্জনন] হশয়ার সহজ সরল পথের 
ইঙ্গিত দিয়া শ্রাশ্নঠাকুব লিখিযাছেন_“আমি যে তোকে আমার 
আনন্দময়ী মা-রূপে চাই। জগজ্জননাবূপে জনে, প্রতিষ্ঠিতা দেখিতে 
াই। তোর সাকার মুত্তিতে আমাব বিখববপ। শির|কার। মাকে 
দেখিয়া আমার গুরুগিবির সার্থকত। কবি। বমণীহাদয় কামগন্ধশূত্থয 
মায়ের ন্যায় পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হইলেই সেই হ্দয়ে জগজ্জননীর 
'আবেশ হুইয়। থাকে । মা, স্ত্রী ও মেয়ে এক মহামায়ারই ভিন ভিন্ন 
ভাধের বিকাশ, আর জন্নীত্বে রমণী জীবনের পুর্ণত্ব, এ কথা তৃলিও না । 

থ 
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“মায়ের জাতি তোর।, রমণীত্ব ভূলিয়া জননীত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা, 
হও। নিজের মধ্যে আত্মত্বূপে সে জগজ্জননী দয়াময়ী প্রেমম্ীকে 
উপলব্ধি কর। জগতের সমস্ত নর-ন[রীকে ছেলে-মেয়ে জ্ঞানে পবিজ্ভাৰে 
দেখ, সকলের সুখ-ঢুঃখ নিজ হাদয়ে অনুভব কর । মায়ের ম্যায় জগতের 
মঙ্গল ইচ্ছা তোর প্রাণে জাগিয়া উঠক। পাপী, তাপী, কামুক, লম্পট 
যেন তোর মুখপানে চাহিয়। মাতৃশক্তিতে আবিষ্ট হইয়া যায়-পবিভ্ত 
ভাবে তোর চরণে লুটিয়া পড়ে । 

“মা! এই সংসার ভোগবিল/সের স্থান নহে--এযে কর্মক্ষেত্র! 
কর্মপ্রভাবে পরক।লের যবনিকা উত্তলন করিতে হইবে; ভোগে তাহা 
আরও জমাট বীধিয়া পথ রোধ করিবে । তাই বলি, নিজের দেহ-প্রাণ 
কুলিয়া পর-সেবা আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাও । বাসনা-ক।মনাই বন্ধনের 
'ক।রণ; এক ভগবচ্চরণ|রবিন্দ ছাড়া আর কে।ন বাসনা-কামন। হয়ে 
স্থান দিও না। কয়দিনের সংসার-_-কতক্ষণের সুখ-ছুংখ ? এ সংসারে 
খাটিতে আসিয়াছি, খাটিয়া যাইব, অভাব দিয়! গড়া জগতে পূর্ণ স্থখ- 
শাস্তির আশা বিডস্কনা। ঞাথানে একধারে হাসি, একধারে কান্সা;, 
একধারে জীবন, অন্যধারে মৃত্যু , একদিকে সংযোগ, অন্যদিকে বিয়োগ , 
একধারে মিলন, অন্তধারে বিরহ, তবে নিরবচ্ছিন্ন, অনবদ্য সুখ-শান্তি 
কোথায়? সেই চিদানন্দময় ভগবানের চরণে । স্থতরাং ফোন অবস্থায় 
সে চরণ হইতে যেন লক্ষ্যচ্যুত না হও ।” 

লতীর তেজে যেমন দিব্যস্প্টি হয়, তেমনি কলুষ-কালিমাও ভন্মীত্ৃত 
হইয়। থাকে । সতী-নারীর অব্যর্থ তেজে দেবশক্তিরও গতিরোধ হইয়। 
খাকে। মতীনান্বীর জগতে অসাধা বলিয়া কিছুই নাই | লখীন্দর-বেহুলা 
সাবিত্রী-সত্যবানের কথা না জানে, ভারতবর্ষে এমন লোক গাছে 
কি? লতীর তেজের নিকট মৃত্যু-অধিপতি যমযাঁজ পর্যন্ত কম্পিত- 
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সি মনসা পর ০ শসা ৩ 





২/সিস্ত্্উিলিনসলিও, 


কলের । লতী-নারীর সতীত্বের তেজে মৃত পতিও জীবন লাভ করে। 
ভারতবর্ষে এমন বহু পতিব্রতা-নারী ছিলেন, ধাহারা সতীত্বের তেজে 
জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কামুক-লম্পটও সতীত্তবের 
তেজের নিকট পরাভূত । দুষ্ট উদ্দেশ্ট লইয়া আসিয়াও কত লম্পট ষে 
সতী-নারীর পায়ে শেষটায় লুটাইতে বাধ্য ৯৯ তাহার দৃষ্টাস্তের 
অভাব নাই ভারতে । আজ নারীর সেই ক্রতীত্বের তেজ কোথায়? 
বাঝ্সিদ্ধ1! সতী-নারী এখন দেখা যায় কি? চাঁনিত্রিক বলে যে অসাধারণ 
তেজের বিকাশ হইত নারী-জীবনে, আজ বিজ্ঞানের উন্নতিতে সেই 
তেজের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় কি? চারিক্িক বল, সতীত্বের মহিমা 
বিস্বৃত হইযা' আমরা যতই নারীদের উন্নতির পুঁথে ঠেলিয়। লইয়া যাই না 
কেন, তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা অন্ুর্যানেই বুঝিতে পারা যায়। 

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে পণ্ডিত যামিনীকা্ত সাহিত্যভূষণপ্রণীত “ললন।- 
মর্জল গীতামৃত ব। শ্রকষ্উত্তর1-সংবাঁদ” হইতে প্রয়োজনীয অংশবিশেষ 
উদ্ধীত করিয়া আলোচ্য বিষয়টিকে স্বপরিস্ফুট করিতেছি । 


কুলবধুর ধল্সচরণযোগ 

উত্তরা-_ 

কুমারী তোমারে ভাবি যাপিল জীবন্‌। 

ফৌবনে সে স্বামীগৃহে করিল গমন ॥ 

পিতৃগৃহে ছিল বালা কিঞ্চিৎ দ্বাধীন|। 

পতিগৃহে নববধূ সবার অধীন। ॥ 

শাশুড়ী ননদ পতি চালায় আদেশে । 

কেমনে তোমার দেবা কন্ধিবে সে দেশে 
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ভীকফ_ 


সেইত পরীক্ষা তার হবে উত্তরিতে। 

হন্তে কবি গৃহকর্ম ভাবিতে সে চিতে॥ 
আমারি প্রতীক পতি ভাবিয়ে দেখিবে। 
তাহার আদেশে মম আদেশ মানিবে ॥ 
করিবে আলম ত্যজি সকলের সেবা । 
তাহাই আমার সেবা অন্ত আছে কেব॥ 
দেখিবে খুলিয়ে সতী জ্ঞানের নয়ন । 
সর্বরপে বিরাজিত আমি নাবায়ণ। 
কোন্'দ্ূপে আমি নহি? কোথা আমি নাই? 
(ল মোরে যেথায় ভাবে সেথা মোর ঠাই ॥ 
সর্বদেবে আমি দেব, আমি দেহে দেহী | 
সর্বক হতে একা আমি কথ! কহি। 
ভাল-মন্দ সব কথা লইবে শুনিয়ে । 
আমারি স্সেহের কথা বুঝিবে ভাবিয়ে ॥ 
কাহাকেও কটু কথা কভু না বলিবে। 
অন্তরে ক্রোধের মোটে স্থান নাহি দিবে ॥ 
গুরুজন যে আদেশ কবিবে যখন । 

সদা আনন্দিত চিতে করিবে পালন ॥ 
গৃহহিত চিন্ত। করি দেখিলে অস্তাঁয়। 
জানাবে প্রাণের কথ! করিয়ে বিনয় ॥ 
তাতে যদি নাহি হয় কোন প্রতিকার । 
ঘা বলিবে তা করিবে কি দোষ তাহার ॥ 
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নিয়তির গতি কেহ রোধিতে না পারে। 
হয় না কোনই ফল বুথ! দুঃখ ক'রে ॥ 
প্রণের বেদনা যত জানাবে আমায়। 

যা বলিবে শুনিব তা করিও গ্রতায় ॥ 
লোকেরে বলিলে কিন্তু লোক্ষে মন্দ ক'বে। 
আমারে কহিলে আর অন্যে মী শুনিবে। 
আমিই করিব ত্বরা কষ্টের ঝিান। 
সত্য সত্য এ প্রতিজ্ঞ নাহি রব আন ॥ 
পতির সহধর্িণী নারী পতি ফ্কনে। 
পালিবে গাহস্থ্যধর্ম সদা সয্জনে ॥ 
গাহৃস্থ্য ধর্মের মর্ম বেদে সংহি্ভায় | 

গুরু যা শিখাবে তাহা সাধিবে নিশ্চম়্ ! 
লোকাচার দেশাচার উপেক্ষা না করি। 
সাধিবে সমাজ-হিত ্বধর্ম আচন্রি | 
অতিথি-সংকার আর লোক-উপচার | 
গৃহীরা এ নীতি মনে রাখে অনিবার ॥ 
ক্ষুধাতুরে দিবে অন্ন তৃষাতুরে জল 
আর্তের সহায় হবে দীনের সম্বল ॥ 
অনাথে যে বন্ধু বলে থাকি তার সাথ। 
অনাথের জগন্নাথ কোথা অন্য নাথ ॥ 

এ ভবে দরিজ্ররূপে ভ্রমে নারায়ণ । 
দরিত্রে করিলে সেবা তিনি তুষ্ট হন ॥ 
যে হয় ভ্রিতাপঘদগ্ধ জীবের সহায় । 
অচিন জিতাপমুক্ত আমি করি তায় | 





উত্তরা-_ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে জীষ্ীঠাকুর 


পিত। জগন্নাথ তার গৃহ এ সংসার । 
ভাবিবে কেহ না পর সবে আপনার ॥ 
গাহস্থ্যেও ত্রহ্মচর্য্য পালন নিয়ম | 
পালিবে তা ষথাশক্তি আচরি সংযম ॥ 
দেশ কাল পাত্র ভেদে যথ! যে আচার । 
পালন করিবে সদা! ভূঁলি ব্যভিচার ॥ 
রাজনীতি ধর্মনীতি সামাজিক নীতি । 
আমি মূল তাই জানি দিবে শ্রদ্ধা প্রীতি ॥ 


পতি যদি ভাগ্যদোষে ধর্ম না আচরে । 
সতী কি করিবে প্রভো বল দয়া! করে ॥ 


পতি যদি কর্মদোষে ধর্ম না করয়। 
স্থপথে আনিতে তারে চেষ্টা যেন রয় ॥ 
ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করি শুনাবে পতিবে । 
ভগবৎস্ততিগাথ গাবে ধীরে ধীরে ॥ 
ভক্তের জীবনী-কথা বলিবে সতত। 
নিত্যানিত্যবোধ তারে দিবে সাধ্যমত ॥ 
মধুর ভাবেতে তারে পারিলে ডুবাতে | 
সখের বিষয় আর কি আছে তা হ'তে ॥ 
পবিত্র প্রণয় রলে মজিয়ে দু'জনে । 
জীবন করিবে ধন্য আমার সাধনে | 
তবে যদি পতি নাহি শুনে কোন কথা। 
প্রতিকাদ হয়ে তারে নাছি দিবে ব্যথ! ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ক্রীহ্বিঠাকুর 


যথাশক্তি নিজ কাধ্য করিবে সাধন। 

তার ফলে কোন কালে ফিরে যাবে মন॥ 
উত্তরা-_ 

পতি যদি অন্ত দেবে করে উপাসনা । 

কি করিবে সতী তাহা জানিক্ঠে বাসনা | 
ভ্ীকবঃ- - 

পতি যদ্দি অন্ত দেবে করে উপাাঁসন। 

তাহাতে না হয় যেন বিচলিত মিন ॥ 

সাহায্য করিবে তাবে সে দের্কসাধনে । 

সুফল ফলিবে তাতে রাখিবে শ্রণে ॥ 

আমি বিষুর আমি শক্তি বলি ঝার বাব। 

আমি গণপতি শিব আদিত্য খাবার ॥ 

সকলেতে আমি এক, আমাতে সকল। 

সর্বত্র জানিলে মোরে আনন্দ কেবল ॥ 
উত্তরা-_ 

পতির চরিত্র যদি কলঙ্কিত হয়। 

না জানি কেমনে সতী সেবিবে তাহায ॥ 
ভ্ীকষঃ-_ 

পতির চরিত্রে বদি শত দোষ রয়। 

কেমনে করিবে সতী উপেক্ষা তাহায় ॥ 

এ সংসারে তিন কর্ম জন্ম মৃত্যু বিয়ে । 

লোকে বলে হয় সদা বিধাতারে দিয়ে | 

হয় বটে সর্বকর্ম মানে বা না মানে। 

এই তিনে অনেকেই সন্দেহ না আনে । 





১৫২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ওস্রীঠাকুর 


০ মিনা 
শী পপ আর ছি হজ শা শা 





সিল এপ্স, | অপু ৮০০০১৩১  মএ িকজিন 


তাই যদ্দি হয়ঃ তবে যাহ! হোক পতি । 
পত্বী যেন তরে সদা সেবে যথারীতি ॥ 
তবে পতিপরিত্যক্তা হ'লে কোন সতী । 
অনন্তগতির গতি আমি বিশ্বপতি ॥ 

যে যথায় থাকিবার হয় উপযুক্ত । 
প্রকৃতি তাহারে তথা করিবে নিযুক্ত ॥ 
বিধাতার শুভ দান করলে গ্রহণ । 
বাথ দিয়ে দিতে পারে অযূল্য রতন ॥ 
পতি করে অত্যাচার কিন্বা সমাদর । 
সতী যেন ভক্তিভাবে ভজে নিরন্তর ॥ 
তবে ধেধ্য ক্ষমা ভূলি হইলে চঞ্চল। 
নিশ্চঘ জানিবে তাতে হবে না জুফল ॥ 
সীত। সাবি্এর ভাবে ভরিয়ে অন্তর । 
ভবের কর্তব্যপথে হবে অগ্রসর ॥ 

তান্দের আদর্শে লক্ষ্য রাখি অনুক্ষণ। 
সতীধর্ম পাতিব্রত্য করিবে পালন ॥ 
পতি-অস্থগ।মী হ'য়ে হইবে চলিতে । 
ভুলবে না সর্ব কর্ম আমা নিবেদিতে ॥ 
যে নারী একান্ত মনে কেঁদে কেঁদে বলে। 
প্রভো মোর পন্তি যেন ভাল হয়ে চলে ॥ 
সতীত্ব বাসন সতি পূর্ণ কবি আমি। 
সতী গুণে পতি হয় সত্য-অচছগ।মী ॥ 
নিত্য মম প্রেষে শুধু পরমা যে ছবে। 
তার যাহা। বেদবিধি সেই জানে ভবে ॥ 





উত্তরা-- 


ভ্রীক ফঃ-_ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে জীইীঠাকুর ১৫৩ 


শিপ পিস সপ পপর আপ পপ শা রিপা অসম ৯ সদ শশা” শর রদ নিব পাবদা 


রোগ-শোক-ছুঃখ প্রভো আছে ত সংসারে । 
দিয়ে তুমি পুত্রকন্তা কত লও,কেড়ে ॥ 

সে শোকে কেমনে সতী ধরিবে জীবন । 
কি সান্তনা দিবে এ।ণে ত্রিতাপবারণ ॥ 


পুত্র কন্া যাহা কোলে যখনষ্কু লভিবে । 
জনি মোর ন্সেহাশীষ তনেঞ্টতাষিবে ॥ 
আমি দিয়ে কু তাহা করিষ্রুল হরণ। 
সতী তায় করিবে না অশ্রবিটর্জন ॥ 
চলচ্চিত্রে কত আসে কত চলল যায়। 
মমত্ব স্থাপন তাতে যুক্তিযুক্ত, নয় ॥ 

আমা হতে আসে জীব আমাতেই পশে। 
ইহা! জানি সদা কাল কাটাবে হরমে ॥ 
আমিত্ব মমত্ব সতি হইয়ে বিস্বৃত। 
আমার স্মরণ লভি হইবে অমৃত ॥ 
করিবে কর্তব্যবোধে আসে যেই কর্ম। 
ফলাকাজ্ষা না রাখিবে এই শ্রেষ্ট ধর্ম | 
কর্মে আছে অধিকার ফলে কিন্তু নয়৷ 
সাধিবে নিল্পিপ্ত ভাবে কর্মসমুদয় ॥ 
আমাতে একান্তভাবে যেব রাখে যন। 
জানি ন। তাহার ছুঃখ অশান্তি কেমন ॥ 
সম্পদ্দে বিপদে সে যে সমচিদ্ব- রয় । 
আমাতে সে পায় নিত্য শার্ঠির নিলয় ॥ 


১৫৪ আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর 


মন সুখে চিরস্থ্থী যে মোর অধীন। 
দুঃখে শোকে তার মুখ হয় না মলিন ॥ 
পাবে না খবত্রতাপ তারে করিতে বিরস। 
আম।র ম্বৃতিতে লভে অমৃত পবশ ॥ 
উত্তরা 
কে বা গুরু কে বা বন্ধু বল এই ভবে। 
কে বা ভক্ত, নবী তারে কেমনে চিনিবে ॥ 
কাহাব চরণতল করিয়ে আশ্রয। 
শুনিবে তোমাব কথা বল দয়াময় ॥ 
স্ীকব_ 
যে জানে আমার তত্ব সেই গুরু ভবে। 
যে শুনায় মম কথা সেই বন্ধু হবে ॥ 
যার সঙ্গ লভে হয় আমাকে ম্মবণ। 
সেই ভক্ত জানি তাৰ বন্দিবে চরণ ॥ 
বাহিরের বেশে ভক্ত নাহি যায জানা । 
অনেক কপটাচাবী কবে প্রতারণ।| ॥ 
তাই বলিতেছি আমি ভক্তের লক্ষণ। 
সহজে টলে না যাতে সরল|ব মন ॥ 
আমাব যে ভক্ত তাব ডোগলিক্মা নাই । 
আমা পেয়ে পবিতৃপ্ণ আর কিবা চাই ॥ 
কি যেন পেষেছে প্রাণে অমূল্য বতন। 
তাহার দেখিবে সদা প্রসন্ন বদন ॥ 
কপর্দকশূন্ত হলেও না! হয় ভূর্ব্বল। 
সামাজ্য দিলেও সে যে হয় না চঞ্চল ॥ 


সপন 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে প্ীপ্বীঠাকুর ১৪৫, 


মধুর বচনে তার প্রাণ উঠে ভ'বে। 
অন্তবের তম গ্লানি দৃবে যায় স'বে ॥ 
সকলের দেখে লাভ আপনি ঠকিয়ে। 
ছঃখে সে সকলি সহে সহিষ্ণু হইসে ॥ 
বিনত্্র হইয়ে রাখে সকলেব মান॥ 

চাই চাই রব নাই তুচ্ছ অর্থ মান। 
প্রতৃত্ব গুরুত্ব নাহি কবে অভিলায়্। 
আপনারে জানে ঠিক নিতা গুরল্ীস ॥ 
ধন হবে পুত্র হবে বোগ যাবে বঙ্চুল। 
করে না সে লোক জড কত কো্ম ছলে ॥ 
উপস্থিত কর্ম কবে নাহি চাহে ফাঁদ । 
প্রাণান্তেও নাহি সাধে কাবো অমঙ্গল | 
ভীত নাহি হয় কৃ কৃতান্তে হেিয়ে। 
শিশুর কাছেও ন্েহে পডে সে গলিয়ে । 
বিভূতিব সহ তার বিনয় মিশ্রণ | 

মধুব চবিত্র হেন ভবে অতুলন। 
আপদ-পর্ততভাবে সে নহে চঞ্চল। 
গ্রীতিপুষ্পভরে হয় নত অবিবল ॥ 
দুষ্টেরে শামিতে সে যে ঘোব বজ্ানল। 
শিষ্টেরে তোধিতে হয় কুহ্মকোমল ॥ 
বিষাক্ত বিছেষবাঁক্যে রিদ্ধ সে যে নয়। 
ভক্তির অন্ফুট স্বরে ষদ1 মুগ্ধ হয় ॥ 
জীবে দয়া জীবসেব! করে যথাশক্তি। 
কথায় কথায় ভাব, উৎলায় ভক্তি ॥ 








আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীষ্্রঠাকুর 


পাগল আমার প্রেমে আনন্দে বিহ্বল । 
শুনিলে আমার কথা আ্াথি ছল ছল ॥ 
সকল সমযে মম প্রসঙ্গ উঠ|য়। 

বলিতে লাগিলে কেহ নিজে থেমে যায় ॥ 
শিষ্ত হতে ভালবাসে গুরু নাহি হয়। 
চাহিলে চবণধূলি পড়ে সে লুটায় ॥ 

পেলে পুনঃ অন্তরঙ্গ আপনা বিকায়। 
তালে তালে প| ফেলিরে কাষ্য সেরে যা ॥ 
কবিলেও স্ততিবাদ স্ফাতি নাহি তাব। 
নিন্দাবাদে নাহ ক্ষোভ সে ধে নিবিকার ॥ 
ভক্ত বৈরাগ্যেব যৃতি কবিলে দর্শন । 
অন্তরে ত্য/গেব ভাব আসে অনক্ষণ ॥ 

ভয় তাবে জিজ্ঞাসিতে বৈষয়িক কথ। । 
পাছে হয অপবাধ প্রাণে পেলে ব্যথ। ॥ 
ধর্মকথ। তার কাছে কেহ জিজ্ঞ/সিলে। 

যা করেছে উপলব্ধি সত্য তাহা বলে ॥ 
বুঝাতে চাহে না নিজে উচ্চ কত জ্ঞানে । 
হিলাব সে দেখাষ নাকি কি শাস্ত্র জানে ॥ 
বস।য়ে রাখে না কবি কাজের ছলন। ৷ 
নিকটে অ[সিলে কোন রূপসী ললন। ॥ 
কোথ। সে করিছে পান অপব্প স্থধা। 
মিটিয়ে গিয়েছে যেন তাব সব ক্ষুধ। ॥ 
আমা পানে দিয়ে অ/খি থাকে সংগোপনে । 
আর কোন কূপ নাহি ভাল লাগে মনে ॥ 





উত্তরা__ 


শ্রীকৃঝঃ-_ 


আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে জশ্রীঠাকুর ১৫৭ 


ব্রজবালাদের ভক্তি দেখ চিন্তা করি। 
একরূপে দিল আখি অন্য সবে ছাড়ি ॥ 
আমি সে ভন্তের গ্র1ণ, ভক্ত মম প্রাণ । 
ভক্ত মে অনগ্যচিন্ত, আমি ধ্যান-জ্ঞান ॥ 
এরূপ লক্ষণযুক্ত দেখিবে যাহারে ) 
শুনিবে আমার কথা বমি তার ধাবে ॥ 
সেই ভক্ত সেই সাধু ক্ষণসঙ্গ তা ৷ 
তরী হয তরিবারে নী | 





এ সব লক্ষণ প্রভো কোথা একাধাঁরে | 
সাধুনঙ্গ দেখি এবে ছুল্লভি সংসায়ে | 


সত্যই ছুল্লভ বসে ! সাধুসঙ্গ ভবে। 
থাকিলে প্রাণের টান আপনি মিলিবে ॥ 
প্রকৃত আমার ভক্ত যেই জন হয়। 

৪ সকল গুণ তার একাধারে রয় ॥ 
তবে উহা! করিয়াছে আয়ত্ত যে যত। 
জানিবে সে মম তত্বে অগ্রসর তত॥ 
বিস্তারে যে বাক্যজাল আর ইন্দ্রজাল। 
আপনার স্থার্থসিদ্ধি করিতে কেবল | 
ত্যগীবেশ থাকিলেও ভণ্ড সেই জন। 
জানিতে পারিলে সঙ্গ করিবে বর্জন | 
দৃষ্টিতে জানিয়ে দুষ্ট নিকটে যে যায়। 
আপনার মাথ! সে যে আপনিই খায় ॥ 


১৫৮ 


উত্তর।-_ 


ভীকবং-__ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীপ্রঠাকুর 


বুঝিলাম গ্রভে। তব ভক্তের লক্ষণ। 
ছলিতে নারিবে আর প্রবঞ্চকগণ ॥ 
কিন্তু মনে হয় দেব একটি সংশয় । 
বুঝিলাম সে বিপদে নারী নিরুপায় ॥ 
কি আছে সঙ্কোচ লঙ্জা তব কাছে আর । 
সকলি অন্তরে থাকি দেখ অনিবার ॥ 
মন কারো বাধ্য নয় বড়ই ছুজ্জষ | 
অব|ধে সে করে গতি যথা ইচ্ছ? হয় ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কতু স্মসঙ্গ-নন্দনে | 
চলে যেতে পারে মুন কুসঙ্গ-কাননে ॥ 
এই আছে ভক্তসঙ্গে শীতল বাতাসে । 
গিয়ে সে নরককুণ্ডে ডুব দিয়ে আসে ॥ 
সাধনার পথে আছে বিস্ব অগণন। 
বিপুভয় সঙ্গদোষ ছুষ্ট প্রলোভন ॥ 
অনুচিত ভোগলিগ্ন। জাগে যদি মনে । 
কি করিবে সতী নারী বল সেই ক্ষণে ॥ 


শুভেচ্ছ1 র।খিবে সদ। জাগর্ক মনে । 
উন্নত আদর্শ সদা রাখিবে স্মরণে ॥ 
তাহ'লে অবশ্ঠ তুমি থাকিবে চেতন । 
কুপথে গেলেও মন বুবিবে তখন ॥ 
অনুচিত ভোগলিপ্মা যদি মনে মনে । 
তাহাতেও আছে পাপ এড়াবে কেনে ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৫৯ 





টদহিক পাপের তরে সমাজ-শাসন। 
কিম্বা রাঁজপুরুষের ঘে।ব নিপীডন ॥ 
মানমিক পাপ কেহ দেখিতে পাবে না । 
তাই ভবে কেহ আব শ।সন কবে না ॥ 
আপন শাসন সেথ! করিবে আপনি। 
পাপ বুঝে প্রাফশ্চি্ কবিবে অমনি ॥ 
আত্মাই আত্মার শত্রু জানিধে নিশ্চয | 
আত্মাই আত্ম/ব মিত্র অন্য পুকহ নয॥ 
আত্মাই পাপ ক'বে আত্মাহ শাসিবে। 
ত! ন| হ'লে আহ্মুক্ষতি কাঙ্বারে (দ[ধিবৰে 
ইষ্টমন্ত্রজপস"খ্য। নিদিষ্ট য। নিত্য | 

পপ বুঝে বাড়।বে তা, তাই প্রাবশ্িন্ত ॥ 
দ্বিগুণ ভ্রিগ্তণ কোথা কিন্ধ। ততোধিক । 
বিচার আপন হাতে যা বুঝিবে ঠিক ॥ 
বুঝিতে পাবিলে পাপ খুবই গুরুতর । 
অনশনব্রত করি শে।ধিবে অন্তর ॥ 

তবে যদি গৃহকর্ষে কায়ক্লেশ হয় । 
অনশনব্রত তার যুক্তিযুক্ত নয় ॥ 

অবসর মত সতি বমিযষে আসনে । 

শ্বাস রোধি রবে ময় উ্টমন্ত্রপ্যানে ॥ 

তঁর কাছে মনোব্যথ। জানাবে কাদিয়ে। 
থাকিবে পাযাণবৎ নিশ্চল হইয়ে | 
পাষ[ণীরে পাদম্পর্শে আমি মুক্ত করি । 
সাম্বনা লভিবে প্রাণে অহুল্যারে স্মরি | 


১৬০ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রঠাকুর 


শি পপ | লিপ” কাউন্টি “লি পা 





সতোব পরশে হর অসতাও সতা । 
ত্য ন। সেবিলে পরে সতী নয় সা ॥ 

দণ্ডে দণ্ড রেখে সতি কটাবে সময । 

যাবৎ যৌবনক!ল গত নাহি হয ॥ 


আমি শ্রেষ্ঠ পবমেষ্ট ল্ভূ ন ভুলিবে। 
জীবনের সফলত। মামাতে লঙ্ডিবে ॥ 


লারাসৌভাগ্যবত্য গ 
ভ্রীককঝ_ 

ন্মেহমরি ! পরছুঃখে গলি পরাণ । 
সাধিণে জীবন ভরি ভবেব কল্যাণ । 
শিজ দ্বুখ ভূলি পরছুঃখে নিমগন | 
নারার দুঃখের অশ্র করিবে মোচন ॥ 
সেব-ধর্মে চিরধন্য নারীর জীবন। 
কি দেখ নারার তুমি দুঃখে কাবণ ॥ 
স্্টির অর্দাঙ্গ হয় নারী সে প্ররুতি | 
নাবী বিনা পুরুষের কি আছে শকতি 
পুরু নিশুণ কোনো কর্ম নাহি করে। 
প্রকৃতি চালায় সদা স্বন্ধে লয়ে তবে ॥ 
বিশ্বের রূপলাবণ্য দেখ মনোহারী । 
অঞ্ধেক পুরুষ দিল অর্ধেক সে নারী ॥ 
বর্ণ রৌপ্য জড় ধাতু কোথা রূপ তার। 
পরশি নারার অঙ্গ হল অলঙ্কার ॥ 


১১ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রাঞ্ঠাকর ১৩১ 


পুরুষ পরুষ দীন হ্বদয-বিহীন। 

নারী ধনী তাই ত।রে দ্রিল প্রেম-ধণ ॥ 
শ্রেষ্ঠ যত ধর্ম কর্ম দেখ লক্ষ্য করি। 

পুরুষ করেনি এক] নারী সহচরী ॥ 
অজ্ঞন অরাতিসৈন্য বধিছে সমবে | 
স্বভত্রা আহত সৈন্তে সেবা যন্ত্র কবে ॥ 
একের করিষে কর্ম শকতি ফুক্প।য । 
পশ্চাতে থ|কিয়া অন্ত সামর্থ্য যোগাষ ॥ 
একের নৈরাশ্টে যবে অবসন্ন ধন। 
অন্যের সান্ত্বনা দেঘ নবীন-জীপ্বন ॥ 

এক। মোর কোন খেল! মনে নাহি আসে। 
মায়া যদি ভালবেসে না দাড়ায় পাশে॥ 
কোথাও দেখি না হীন নারীর গৌরব। 
সাবিত্রী রাণী ভবানা একা নর। সব ॥ 
দা গ্রীতি ক্ষ।[ত্ত কান্তি কমনীয় সৃষ্টি । 
সরলত! কোমল্তা নারা তুট্ি পুষ্টি ॥ 
পাবতা স্থিরতা পুনঃ উগ্রচণ্ডা নাবী | 
দক্ষিণেতে বর|ভয় বামে তববারি ॥ 
কঠোর। বজ হ'তেও নাবী ভবে সতি। 
কোমলা কুক্তম হ'তেও নারী যে মহতী ॥ 
দেহমধ্যে দ্বি-সপ্ততি সহন্স যে নাডাঁ। 
জড়িয়ে রয়েছে জীবে তারাও ত নারী ॥ 
নাড়ীতে দক্ষিণে-বামে মধ্যে আগুলিয়ে । 
কেমনে সে নারীতত্ব থাকিবে ভুলিয়ে ॥ 


১৬২ 





উত্তরা 


আদর্শ গৃহন্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রাঠাকুর 





জীবের সঙ্গিনী নারী জীবনে মরণে। 
রাখি সে নারীর মান ধরিয়ে চরণে ॥ 
আর জানে নাড়ী-মর্ম যোগী মৃত্যুপ্যয়। 
নাবীপদে জানি মোক্ষ বক্ষে তুলি লয় ॥ 


নাবীগ্রণ ভাল প্রভে! করিলে ব্ণন। 
তোমা সম নারীজ্ঞানী আছে কে তেমন ॥ 
ভবব্যাধি-মেচনেব তুমি বৈছ্ারাজ | 
তব সন্নিধনে মোব আছে কিব। লাজ ॥ 
তুমি অন্তয্যামী দেব কি তব অজানা । 
তথাপি আমার মুখে শুনিতে বাসনা ॥ 
নারী-জীবনের দুঃখ বলিব তোমায় । 
যালয় তোমার মনে করিবে উপাষ ॥ 
নারীর জীবনে ভাষ বিষম বন্ধন । 
পুরুষের অন্গগতা নারা অনুক্ষণ ॥ 
পিতার অধানে নারী শৈশবে বালিকা । 
যৌবনে সে পরাধানা পতির সেবিকা ॥ 
বৃদ্ধকালে নারা পুভ্র-কন্তার অধীন। 
নারী চির পরাধীনা কবে সে শ্বাধীন ॥ 
অধীন জাবনে হায় নাহি কোন সখ । 
সতত শঙ্কিত রহে চেয়ে পরমুখ ॥ 
পরের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে না পারে । 
নিরবধি ভোগে জ্বালা অন্তরে অন্তরে ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৬৩ 





যোগায়ে পরের মন পারে কত কাল। 
যে দিন পারে ন। হায় সে দিন জঞ্জাল। 
চির অধীনতা-প(শে নারীরে বাধিয়ে । 
কি স্খে রেখেছ ভবে দেখ না ভাবিয়ে ॥ 
কাহার সেবা ৩বে কোন ক্রটা হয। 
নারী রাখে মনে মনে সর্বদা সে ভয় ॥ 
যে চলে স্বাধীনভাবে না রাখে আতঙ্ক । 
রটে তার-চারিদিকে কত না কলঙ্ক ॥ 
কোন নারী গৃহহিত সাধে প্রাণপণে । 
ভাগ্যদোষে তাহ! কারো নাছি লাগে মনে ॥ 
কত রঙ্গে করে বেশ কত চঙ্গে চায়। 
ভাবে যদি গ্রাণনাথ রাখে রাঙ্গা পায় ॥ 
তবে ভাগ্যে হলে পতি মনের মতন । 
হয়ত অকালে কাল করয়ে হরণ । 

কোন নারী নাহি পায় মনোরম বর। 

না হয় মনের মিল ছুঃখ ঘোরতব ॥ 
কোন নারী নাহি জানে বিলাসপ্রিমৃতা। 
বিলাসী পতির ভয়ে করে বিলাসিতা ॥ 
বিলািনী কোন নারী চাহে বেশ-তৃষ] ৷ 
পতি দীন অর্থ বিনা! নাহি মিটে আশ ॥ 
কত স্থানে কত ছুঃখ পায় নারীগণ। 

সব কথা অবক্তব্য না যায় বর্ণন ॥ 

কোন নারী ভালবাসে সত্য সদাচার। 
পতি তার দুশ্চরিত্র করে ব্যভিচার ॥ 


১৬৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 





কোন নাবী পতিসেবা করে অনিবার। 
পতি সাধু, বলে তবে নবকেব বাব ॥ 
ষতিগণ ঘ্বণ। করে কামিনী-কাঞ্চন। 
সাধনার অন্তবায় ভাবে এ ছুজন ॥ 
কাঞ্চন বিহনে কিন্ত প্রাণ রাখা দাষ। 
কামিনী না হ'লে সাধু থাকিত কোথায় 
নাবীনিন্দ। শুনি প্রভো ঘ্বণা করে হায়। 
আব যেন নাবী হয়ে আসি না ধবাষ ॥ 
কাহাব সাধন-বিস্ব হম হেথা আসি । 
তোমাব চবণে বব হ'য়ে চিবদ[সী ॥ 


শ্রীকঝঃ-_ 


ছিছিসতি! নাহি শোভে তব হেন উক্তি। 
নারীরূপে অবতীর্ণ ভবে মহাশক্তি ॥ 

নাবী না আসিলে ভবে আসিবে না কেহ। 
কোথা পাবে ভালবালা কোথা পাবে ম্মেহ॥ 
নারীপ্রেমে করে জীব জনম গ্রহণ । 

নাবী নেহ-স্তন্ত দানে কবয়ে পালন ॥ 
নারীশক্তি মায়ারূপে তৃলায় সংসার । 
নারীরূপা মোহনিদ্রা করিছে সংহার ॥ 
সতীনারীতত্ব আমি কি পারি বণিতে। 
রাখিতে মতীর মান আসি অবনীতে। 
যেখানে সতীর অশ্রু নারী-নিধ্যাতন। 

সেই স্থানে ধ্বংসলীলা করি সংঘটন। 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৬৫ 


৮ 


সতীর কারণে এই কুরুক্ষেত্র রণ। 

. কুরুকুলসহ ধ্বংস হবে দুর্ধ্যোধন ॥ 
সতী-নারী জান সতি অনলের প্রায়। 
দুষ্ঠমতি পরশিলে পুড়ে ভন্ম হয় ॥ 
রক্ষকুলে দশানন প্রমাণ পড়িয়ে । 
সবংশে নির্বংশ হ'ল সতীরে হরিয়ে ॥ 
দ্রৌপদীরে পরশিল ষ্ট ছুঃশাসন । 
তাহাই ত' কুরুকুল ধ্বংসের কারণ ॥ 
নারীগণ যেথা স্থখে যাপিছ্ে জীবন । 
আনন্দে করিছে নৃত্য সেথা দেবগণ ॥ 
যে সমাজে সতী'পরে হয় অত্যাচার । 
সে সম[জ সেই দেশ জাগিবে না আর ॥ 
্বভাবে অবলা নারী তারে নির্ধ্যাতন। 
রক্ষা নাই আছে দণ্ড বিধির শাসন ॥ 
নারীদের অধীনত। গৌরব কেবল। 
পুরুষের মত তারা নহে উচ্ছৃঙ্খল ॥ 
নারীর বন্ধন আছে তাঁই সে সংযত 
পুরুষ ঘুরিয়ে শেষে হয় এসে নত ॥ 
উভয়ে স্বাধীন হলে বিশৃঙ্খল হ'ত। 
লোকালয় পশ্বালয়ে হত পরিণত ॥ 
সেবিক৷ বলিয়ে নারী শুধু দাসী নয়। 
নারী পাত্রী-ধাত্রী-সবী-মন্ত্রিণী নিশ্চয় ॥ 
নারী যে অমান্ত করে গবেতে মাতিয়ে । 
প্রজ্লিত অনলে সে পড়ে ঝ' |প দিয়ে ॥ 


৩৬ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


শপ সস স্পাপপাসিশী সিসি িপলপা সপ 


নাবী সে সহধন্মিণী ধশ্মবিদ্ব নয । 

তাবে উপেক্ষিলে ধর্ম কম্ম নাহি হয়॥ 
সর্ব কম্মে নারী হয় নবেব সঙ্গিনী । 
নাবী বিনা অঙ্গহানি, নাবী অর্ধাঙ্ষিনী ॥ 
দুই মিলে এক পূণ অর্ধনাবীশ্বর । 

এক পাশে নাবী তাব, অন্য পাশে নব ॥ 
কেবা শ্রেষ্ঠ কে নিরুষ্ট তাহ। নাহি জানি। 
একেব দুইটি অঙ্গ তাই সবে মানি ॥ 
পবস্পব এ মিলন আদিকাল হ'তে । 
একেবে চাপিয়! অন্ত পারে কি জাগিতে ॥ 
নারীব অবমানন। হযেছে বলিষে। 

এই বিপ্রবেব বহ্থি উঠেছে জ্বলিযে ॥ 
মতা ভগ্মি সখী জাষ! তনয়! রূপেতে । 
সপ্তানে বিশ্বজননী আছে স্েহ দিতে ॥ 
তাহা না দেখিষে দেখে যে শুধু কামিনী । 
কামের খেলনা ভাবে ভোগবিলাসিনী | 
পশুব অধম সেই ভীষণ নারকী | 
অচিরাৎ অধঃপাতে যায় সে পাতকী ॥ 
সাধনাব অনুকুল নাবীব জীবন। 

মোব কাছে নারীনিন্দা ক'রো না কখন 
করিতে পতির সেব! ভাল জানে সতী । 
কিব্ূপে সেবিলে প্রীত হবে বিশ্বপতি ॥ 
কবিতে কবিতে ষত্বে এই পতিসেবা। 
দ্বতঃই হৃদয়ে জাগে বিশ্বপতি কেবা ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠ।কুব ১৬৭ 


এইখানে সেই শিক্ষ। শিখ নিশিদিন | 
আপনারে কভু আর শাবি না হীন ॥ 
কত স্তধীজন পড়ি নবাব চরণে। 
শিখেছে সাখনতব পবম যতনে ॥ 
মজাতে পতিব মন সতা ভাল জানে। 
বিশ্পতি বাপ্য হন ঠিক সে সন্ধানে ॥ 


ঘশম অধ্যায় 


আমাদের শ।স্্। আমাদেব অঙিভাবকগণ ছোটবেল! হইতেই 
(মধেদেব মনে এই সংস্কাব প্রবেশ কব|ইয়া দিতেন যে, জ্রীলকেব 
পক্ষে শ্বামীই জাবন্ত দেবতা _৬গবান্। এই সংস্কাবপুষ্ট মন লইয় 
মেষেবা যখন সংসাব বর্ষে প্রবেশ কবিতেন, তখন পাবিবাবিক 
শান্তি থাকিত ভ্ব্যাহত। শ্বামীস্ত্রী পবস্পব পবস্পবেৰ প্রতি 
শদ্ধাপৃত দৃষ্টি লইয। তাকাইবার ক্ষমতাই যেন আজ হাবাইব 
বসিয়।ছে। এই স্বমীব ভিতবই যে জশত্খামী বহিযাছেন, এহ 
'বশ্বসে আব নাব'ব মন এখন আননো উল্লসিত হইযা উঠে না। 
না হইলেও, এই স্বামীর ভিতবেই যে জগংস্বামীব অন্ুসন্ধ[ন 
কবিতে হইবে-শাস্ত্র এবং গুবব “হ উপদেশ বার্থ হইবার নয। স্বমীব 
ডিতব দিযাতই জম্ংঙ্গামীব সেণ কবিয়। মেয়েদেব জগজ্জননীত্ব লাশ 
কবিতে হইবে । হগজ্জননাত্ব লাভের উহাই একমাত্র সহজ সবল 
অব/থ পন্থা । নিছক ব্দ মাসেবাদ্বাব। নাবী জননী হ ল[ভেব অধিকাবিণী 
হইয। থাকে। ম্ব।মাব ভিতবৰ জগত্তামীব সেবা কবিষা নাবা 
হয জগজ্জননাত্ব লাভেব অধিকার্িণী। ৬াবেব তাবতম্যে কলেরও 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে । হিন্দুশান্ত্রে স্বামাহ একমাত্র স্ত্রীলোকের গুরু | 
অকপঢ নিষ্ঠাসহক|বে স্বামীসেবাদ্ধাবা নারী সর্ববিষ্তা এবং ধনেৰ 
'অধিকাবিণী হইতে পাবে। যোগ না করিয়াও যোগবিততি 
একমাত্র ম্বামীসেবাদাবাই কি করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি 
কাহিনী মহাভাবতেব বনপর্ষবের চত্ুরধিকছ্িশবততম (২০৪) অধ্যার 
হইতে নিগ্ে বণিত হইল । 





মার্কগেয় উবাচ-- 
কশ্চিদ্বিজাতি প্রবরো বেদাধ্যায়ী তপোধনঃ। 
তপন্বী ধন্মশীলশ্চ কৌশিকো। নাম ভারত ॥ ১ 
সাঙ্সোপনিষদো বেদানধীতে দ্বিজসত্তম: | 
স বৃক্ষমূলে ক ম্মিংশ্চিদ বেধানুচ্চারয়ন্‌ স্থিত: ॥ ২ 
উপরিষ্ট/চ্চ বৃক্ষম্য বল[কা। সংন্তলীমত | 
তয়! পুরীষমুৎস্থষ্টং ব্রাহ্মণস্ত তদোগরি ॥ ৩ 
তামবেক্ষ্য ততঃ রুদ্ধ; সমপধ্যায়ত দ্বিজঃ | 
ভূশং ক্রোধাভিভ্ূতেন বলাকা সা নিরীক্ষিতা ॥ ৪ 
অপধ্যাতা৷ চ বিপ্রেণ স্যপতদ্ধরণীতলে । 
বলাকং পতিতা দৃষ্টণা গতসত্বমমচেতন[ম্‌ ॥ € 
কারণ্যাদভিস্তপ্তঃ পব্যশোচত তাং দ্বিজঃ | 
অকাধ্যং কৃতবানম্মি রোষরাগবলাত্কৃতঃ ॥ ৬ 
মার্কণ্ডেয় উবচ-- 
ইতুযন্ত। বহুণে। বিদ্বান্‌ গ্রামং ভৈক্ষায় স"শ্রিত- | 
গ্রামে শুচীনি প্রচরন্‌ কুলনি ভরতর্ষভ ॥ ৭ 
প্রবিষ্টস্তৎ কুলং যত্র পূর্ববং চরিতবাংস্ত সঃ। 
দেহীতি য/চমানেইসৌ তিঠ্ত্যুকতঃ স্বি্মা ততঃ ॥ ৮ 
শৌচন্ত যাবৎ কুরুতে ভাজনস্ত কুটুঘিনী । 
এতন্সিন্নন্তরে রাজন্‌ ক্ষধাসংপীড়িতো ভূশম্‌ ॥ ৯ 
ভর্তী প্রবিষ্টঃ সহস! তশ্থাা ভরতসত্তম । 
সা তু দৃষ্টা পতিং সাধৰী ত্রাঙ্মণং ব্যবহায় তম্‌ ॥ ১* 
পাগ্যমাচমনীয়ং বৈ দদৌ ভর্ত,স্তথাসনম্‌। 
প্রহ্ব! পর্যযচরচ্চা পিভর্তারমসিতেক্ষণা ॥ ১১ 
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১৭০ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর 


সি | পপ সপ পশাস্িপা পা শপ পল সপ শাসসপী আপা পেশ পর রর ইস পসরা. সপ 


দৈবতঞ্চ পতিং মেনে ভর্ভুশ্চিত্তান্তসারিণী । 
কর্ণ! মনস। বাচা নাম্তচিত্তাভ্যগাৎ পতিম্‌ ॥ ১৩ 
তং সব্্ভাবোপগত। পতিশুশষণে রতা । 
সাধ্বাচাবা শুচিক্ষা কুটস্ন্ত ভিতৈষিণী ॥ ১৪ 
ভঞ্ভ,শ্চাপি হিতং য্তৎ সততং স।ষ্ঠবর্ভতে | 
দেবতা তিথিভৃত্যানা” শ্বশশ্বশুবযোস্তথ ॥ ১৫ 
শুশষণপর নিতাং সততং সণ্যতেন্দ্রিয! | 

সা ব্রাঙ্গণং তদা পৃষ্টা সণস্থিত' ট৬ক্ষ্যকাতিক্ষণম্‌ ॥ ১৬ 
কুর্বতী পতিশুশ্দষা” সম্মবাথ শ্রভেক্ষণ] । 
ব্রীড়িতা সা ৬বেৎ সাধ্বী তদা ভবতসগম | 
তিক্ষামাদায বিপ্রাষ নিজ্জগাম ঘশম্িনা ॥ ১৭ 


ব্রাহ্মণ উব।চ__ 
কিমিদং ভবতি ত্বং মাং তিষ্টেতুযন্তা ববাঙ্গনে । 
উপরোধং কৃতবতী ন বিসজ্জিতবত্যমি ॥ ১৮ 


মার্কগেয় উবাচ-_ 

ব্রা্মণং ক্রোধসন্তপ্তং জলম্তমিব তেজস!। 

দৃ্টণা সাধবী মন্ুয্েক্ত্ সাত্বপূর্ববং বচোহব্রবীৎ ॥ ১৯ 
স্ত্রী উবাচ - 

ক্ষন্মর্সি মে বিদ্বন্‌ ভত্ত! মে দৈবতং মহৎ। 

স চাপি ক্ষুধিতঃ শ্রান্তঃ প্রাপ্ত: শুশ্রষিতো। ময়া ॥ ২০ 
ব্রাহ্মণ উবাচ-_- 


ব্রাহ্মণ। ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃ কৃতঃ। 
গৃহস্থধর্মে বর্তন্তী ত্রাহ্ষণানবমন্তমে ॥ ২১ 


স্বা উবাচ _ 


আদর্শ গৃহ গ্ব-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৭১ 


ইন্দ্রোইপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভূৰি। 
অবলিপ্তে ন জানীষে বৃদ্ধানাং ন শ্রুতং তয় । 
ব্রাহ্মণ হ্ৃপ্নিসূশা দহেযুঃ পৃথিবীমপি ॥ ২২ 


নাহং ব্লাক] বিপ্র্ষে ত্জ ক্রোধং তপোধনং ॥ ২৩ 
অনয়। কুদ্ধয়! পৃষ্টা ক্রুদ্ধ: কিং মাং করিম্যদি। 
নাবজানাম্যহং বিপ্রান্‌ দেবৈস্কল্যান্‌ মনস্বিনঃ ॥ ২৪ 
অপরাধমিমং বিপ্র ক্ষন্মর্তসি মেইনঘ। 

জান/মি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্‌ ॥ ২৫ 
অপেষঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতে। হি লবণোদকঃ । 
তখৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাক্মনাম্‌। ২৬ 
যেষাং ক্রোধাগ্রিরষ্াপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি। 
ব্রাহ্মণনাং পরিভবাদ্বাতাপিঃ স্বছুরাহ্মবান্‌॥ ২৭ 
অগন্ত্যমুষিমাসাছ্য জীর্ণঃ ক্রুরে। মহাস্থরঃ | 
বহুপ্রভাবাঃ শয়ন্তে ব্রান্মণানাং মহাত্মনাম্‌ ॥ ২৮ 
ক্রোধঃ স্থবিপুলো ব্রহ্মন্‌ প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্‌। 
অশ্মিংস্বতিক্রমে ব্রচ্মন্‌ ক্ষস্তমহসি মেইনঘ ॥ ২৯ 
পতিশ্ুশষয়| ধর্মে! যঃ স মে রোচতে দ্বিজ। 
টবতেঘপি সর্বেষু ভর্তা মে দৈবতং পরমূ ॥ ৩০ 
অবিশেষেণ তশ্য|হং কুষ্য|ং ধর্মং দ্বিজোত্তম । 
শুশষায়া;ঃ ফলং পশ্ঠ পত্যুব্রাক্ষণ যারৃশম॥ ৩১ 
বল|কা হি ত্বয়৷ দর্ধা রোষাত্তদ্বিদিতং ময় । 

ক্রোধ: শত্রু; শরীরস্থো মনুত্যাণাং দ্বিজোত্তম ॥ ৩২ 


১৭২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


যঃ ক্রোধমোহো ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিছুঃ। 
যে! বদেদিহ সত্যানি গুরু সন্তোষয়েত চ ॥ ৩৩ 
হিংসিতশ্চ ন হিংসতে তং দেবা ব্রাহ্ষণং বিছুঃ | 
জিতেক্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥ ৩৪ 
কামক্রোধৌ বশে যস্ত তং দেবা ব্রাহ্মণ বিছুঃ । 
যস্ত চাত্মসমো! লোকো ধর্মজ্ঞম্ত মনম্থিনঃ ॥ ৩৫ 
সর্বধর্মেযু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণ বিছুঃ | 
যোহধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়ীত বা ॥ ৩৬ 
দগ্চাদ্ব/পি যথাশক্তি তং দেব। ব্রাহ্ষণং বিছুঃ | 
্রহ্মচারা বদান্ো। যোইপ্যধীয়াদ্দ্িজপুক্গবঃ ॥ ৩৭ 
বহুধ। দৃশ্ঠাতে ধর্ম/ সুক্ষ এব দ্বিজোত্তম | 
ভবানপিচ ধর্শজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিবতঃ শুচিঃ ॥ ০২ 
ন তু তত্বেন ভগবন্‌ ধশ্মং বেৎসীতি মে মতিঃ । 
যদি বিপ্র ন জানীষে ধশ্মংৎ পরমকং দ্বিজ ॥ ৪৩ 
ধর্মব্যধং ততঃ পৃচ্ছ গন্থ। তু মিথিলপুরীম্‌ । 
ম1তাপিতৃভ্যাৎ শুশ্ধঃ সত্যবাদী জিতেব্দ্রিঃ ॥ ৪9 
মিথিলায়াং বসেদ্ধাধঃ স তে ধর্মান্‌ প্রবক্ষ্যতি | 
তত্র গচ্ছস্য ভদ্রৎ তে যথাকামং দ্বিজোত্তম ॥ ৪৫ 
অতুযুক্তমপি মে সর্ববং ক্ষস্তমহম্তনিন্দিত 
স্ত্রিয়ো হাবধ্যাঃ সবেষাং যে ধর্মমভিবিন্দতে ॥ ৪৬ 
ব্র/ঙ্ষণ উবাচ-_ 








শ্ীতোইস্মি তব ভদ্রং তে গত: ক্রোধশ্চ শোভনে । 
উপালম্তত্বয়াতুযুক্তে। মম নি:শ্রেয়সং পরম্‌। 
ত্বন্তি তেহস্ব গমিব্যামি সাংয়িস্ামি শোভনে ॥ ৪৭ 
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মার্কগডেয় উবাঁচ-_ 
তথা বিস্ৃষ্টো নির্গম্য স্বমেব ভবনৎ যযৌ। 
বিনিন্দন্‌ স স্বমাত্সানং কৌশিকে। দ্বিজসভুমঃ ॥ ৪৮ 

_-“মার্কপ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ 
ধর্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি সাঙ্গোপনিষৎ বেদ অধ্যযন করিতেন । 
একদা এ বিপ্র এক বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ কফবিতেছিলেন, এমন 
সময়ে এক বলাকা (বক) এ নুক্ষের উপক্লিভাগ হইতে তাহাব 
ণাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল । ব্রাঙ্গণ তদ্র্শনে ক্রোধাভিভূত হয! 
ধলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাঁৎ পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইয। 
ভুতলে নিপতিত হইল । ব্রাহ্মণ বলাক1 নিহত হইয়াছে দেখিয়া কাকণ্যবস- 
পরতন্ত্র হইয়া যখ্পরোনাস্তি ছুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভৃত 
হইয়া নিতান্ত অকাধ্য করিয়াছি বলিযা বারংবার অন্রতাপ করিতে 
লাগিলেন। 

“তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলক|নিধননিমিত্ত এইরূপ পুন: পুনঃ 
অচুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। একদা তিনি পূর্পরিচিত এক গৃহশ্থভবনে প্রবেশ 
পূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে এ গৃহস্থপত্বী তাহার বাক্য শ্রবণ 
করিয়। কহিলেন, “মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষ। 
আনয়ন করিতেছি ।' গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্বক 
ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন সময় তাহার স্বমী ক্ষুধাতুব 
হইয়। আবাসে প্রবেশ করিলে এঁ পতিব্রত। ক|মিনী স্বীয় পতিকে 
সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাস্ত, আচমনীয়, 
আসন ও বিবিধ স্থমধুর ভক্ষ্য দ্বারা অতি বিনীতভাবে স্ব'মীর 
পরিচর্ধ্যা করিতে লাগিলেন । ধর্মনন্দন! এ কামিনী প্রত্যহ ভন্তার 
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শসা পপি পপি সলাত পপি ৬০ ২৯০ পাস পিপি পি সপাসপপস্সিপাশিত পপি তা স্পস্ট পপ পালাল পাপা পপ সপ 


উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাহ!কে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্তমনে কায়মনো- 
বাক্যে সর্ধদা সর্বতোভাবে তাহার শ্বশষা ও মনোরঞ্জন করিতেন 
এবং সদাচারসম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুট্ুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত 
সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভূত্য, শ্বশ্ন ও শ্বশুরের শ্রশ্ষা করিয়। 
কালযাপন করিতেন । পতিত্রতা স্বীয় স্বামীর সেব| করিতে করিতে 
ভিক্ষাকাজ্ষী ব্রাহ্ষণকে অবলোকন করত; পূর্ববুত্তান্ত স্মরণপূর্ববক 
সাতিশয় লজ্জিত হইয়৷ ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাহার সমীপে 
সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রান্ষণ রোষকষায়িত লোচনে তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাতকরতঃ কহিলেন, “হে বরাঙ্গনে ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে 
ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদাধ করিলে ন। 
কেন? 

“পতিত্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া! সান্ববাদ প্রয়োগ পুর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, "হে বিদ্বান! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। 
আমি ভর্তাকে পর্পম দেবতা বলিষা জ্ঞান করি, তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত 
হইয়া আসিয়াছেন, অতএব আমি এতাবৎকাল তাহার সেবা 
করিতেছিলাম ।' 

“ব্রাক্ষণ কহিলেন, “তুমি ব্রাক্ষণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না, 
কিন্ত কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক । তুমি গৃহস্থধর্শে 
থাকিয়াও ব্রান্মণগণের অবমাননা কর, উহা অতি অনুচিত। ছে 
গবিবতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দরও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম 
করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট 
সছুপদেশ শ্রবণ কর নাই। ব্রাক্মণের। অগ্রিসদৃশ , উহারা মনে করিলে 
অনায়াসেই সমুদয় বন্থন্ধবরা দ্ধ করিতে সমর্থ হন।, পতিব্রতব। 
কহিলেন, 'হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আমি বলাকা] নহি, 
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সপ ইসস আপা | পাস 


মাপনি ক্রোধদৃষ্টিারা আমার কি করিবেন? আমি কদাচ দেবতুল্য 


মনস্বী ত্রাহ্ষণগণকে অবজ্ঞা করি ন।। এক্ষণে আপনি আমাব এই অপরাধ 
ক্ষমা করুন। আমি ত্রাহ্ষণগণের তেজ ও মাহাজ্ম্যেব বিষয় বিলক্ষণরূপ 
অবগত আছি । ব্রাহ্মণের ক্রোধগ্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নিতান্ত 
অপেধ হইযাছে। আর আমি কঠোরতপ। মুণিগণের ৪ প্রভাব জ্ঞাত 
শাছি, তাহাদের ক্রেধাণি অগ্ভাপি দগ্ডকাবণ্যে প্র্ণাপু রহিযাছে। দেখুন! 
হবাস্স। বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পবাশব কবিষাই মহষি অগস্তাকত্ক জীর্ণ 
»ইয়ছে। 

হেবিপ্র! মহাম্ম। ব্রাহ্মণগণের বন্তবিধ প্রভাব শ্রুত হইয়ছি, 
তাহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্দপ । হেব্রাক্ষণ! আপনি 
আমাৰ এষ্ট অপবাধ মাঞ্জন। ককন। আমাৰ মতে পতিশুশষাই 
সর্বাপেক্ষ। প্রধান কর্ম এবং ভন্ত! সমুদায দেবগণ অপেক্ষা ৭ প্রধান, আমি 
মবিচলিত ভক্তিসহকারে তাহাব সেবা-শুশষ করিয। থাকি । আপনি 
তাহার কল প্রত্যক্ষ দেখুন, আপনি যে ক্রোধানলে বলক। দগ্ধ 
করিয়াছেন, আমি তাহ। জানিতে পাঁরিযাছি। 

“হে বিপ্রেন্্! ক্রোধ মনুষ্যগণেব পবম শক্র। যিনি ক্রোধ-মোহ 
গাঁরত্যাগ করেন , সতত সতাবাক) কহেন ও গুক্জনকে সন্তষ্ট করেন; 
[যনি হিংসিত হইয়ও হিংসা করেন না, সতত শ্ুচি, জিতেন্দিয, ধর্ম- 
পরায়ণ স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে 
বশীভূত করেন; যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও 
সর্ববধর্মে রত হন, যিনি যজন, য[জন, অধ্যয়ন, অধ্য/পন ও যথাশক্তি দান 
করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্ষচয্য অবলম্বনপূর্বক অপ্রত্্ত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন 
করেন, দ্েবগণ তাহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ খলিয়া জানেন। ব্রাঙ্মণগণ সদ 
সত্যবাক্য কহিয়া থাকেন, তাহাদের মন কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না। 


১৭৬ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রাঠাকৃর 


বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জব, ইন্ড্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কয়েকট ব্রাহ্মণের 
নিত্যধর্ম ; অতএব সতত ব্রাহ্মণের কুশল চিন্তা করিবে । প্রচীনেরা কহেন 
যে, শাশ্বত ধর্ম অতি দুজ্জেয়, উহা! সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শ্রুতিই 
তাহার প্রমাণ; ফলত; ধর্ম নানাগ্রকার, কিন্তু অতি স্থক্ষপদার্থ। আপনি 
ত্বধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্মজ্, কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর 
জানেন না। 

“হ ভগবান! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত না থাকেন, তবে 
মিথিল|য় গমনপূর্বক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাস। করুন। এ ব্যাধ সত্যবাদী, 
জিতেন্দরিয়, সতত পিতামাতার সেবা! করিয়। থাকে, সে আপনার নিকাট 
ধর্ম কীর্তন করিবে । আপনি তথায় গমন করুন। হে ব্রাঙ্ষণ! অবলাগণ 
ধামিকদের অবধ্য, অতএব আপনি আমার এই রমণীস্বভাবস্থুলশ 
বাচালতাদদোষ মার্জনা করুন । 

“ত্রাণ কহিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত 
হইয়াছি, আমার ক্রোধেরও উপশম হইঘাছে । তোমার তিরস্কারবাক্য . 
আমার সাতিশয় হিতকর হইল, তোমার মঙ্গল হউক | এক্ষণে আমি 
চলিলাম। 

“তপোধন কৌশিক এইরূপে সেই পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন ।” 

পাতিত্রত্যধর্মপালনে স্বার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা শাস্কের উপদেশ। 
প্ীপ্রঠাকুরও তাহার গৃহস্থ-ভক্তগণকে এই শাস্ত্সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিখুত ভাবে, শাস্ত্রের একটি 
উপদেশ ঠিক ঠিক ভাবে পালন করিলে তাহাদ্বারাই মানবজীবন 
কৃতার্থ হইতে পারে। সতী-নারীর পক্ষে স্বামীসেবাই ভগবানের 
সেবা । এই স্বামীসেবাদারা পতিব্রতা নারী যে জ্ঞাবলাভ করেন 


আদশ গৃহস্থবজীবন গঠনে শ্রীশ্রী)াকুর ১৭৭ 


সপিস্ম্িসপিিসরসপসির ৮৮ সস স্পা তিস্পিসটিিসিিসি স্পিন পাস্পিিপি স্পিিস্সি সি স্পাসিপা পাসে অসি অসি সপসসিিস্াশ্পি পাস সিসি সিসি সত পি সি লী 


হর নিকট বড় বড় যোগী-তপন্বীও মাখা নত করিতে বাধ] হন। 
পূর্ণব্ধিত পতিব্রতা নারীর উপাখ্যান হইতে আমরা এই শিক্ষা লাঙ 
করি। শ্রীশ্রীঠাকুব তাহার এক মেযেভক্তকে লিখিয়াছেন-_“বৎসে ! 
€*'মীই স্ত্রীলোকের গুরু । কায়মনপ্রাণে তাহার আদেশ গ তিপালন ও 
হার সেবাই নারীর প্রধান ধন্ম। একমাত্র গুকব্রশ্গজ্ঞানে স্বামা প্রেমে 
অধীন থ।/কিতে পারিলেই ন[রীজন্ম সার্থক । তোম।র কর্কব্য ভুমি পালন 
কব, আপনি সে স্বামীর কর্তব্যে মনোষেগী হইবে । তোঁম!ব মনের 
আধার দূর করা, শিক্ষাদান করা, অধ্যাক্্পথ দেখাহয। দেএিয়।, 
*সমোদ্ধপ্রেমম ধুর্ধো* ডুনাইযা রাখা স্বামীর কর্তব্য । তুমি কখন প্র 
তাহার ইচ্ছার বিকদ্ধে আশা পোষণ করি9 না। হাতকে ছান্ডিহা 
কান চিন্ত। করিও না। তোমার মামিত্র স্বামীব আমিতে আছতি 
দ3| ছুই ভুলিয়া দুজনে গুরুতে মিশিমা যাও। হাহা হহালে। 
কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না।” 

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত বাণীতে একটি গুহ্থ ডাব্স,খন-রৃহান্যেৰ 
ঈপ্দিত রহিয়াছে । প্রাচীন খন্দিযুগে এই সাধনার ধারাই গ্রহে গুহে 
-বরাজিত ছিল। স্ত্রী হইবে শ্বামা-অভিমুখী, আর স্বামা হইবে ইষ্ট 
বা গুর-অভিমুখী। স্বামীকে স্্েণ হইলে চলিবে না। স্ত্রী ্বানীতে 
আজ্মাহুতি দ্রিবে, আর স্বামী দিবে গুপুতে আত্মাহুতি । তাহ। 
ঈলে পরিণামে উওয়েই ইষ্টে লীন হইয| যাইবে। দাভগ্থ।ধর্ষে 
ঈহাই সহজ-সরল খধিপ্রদশিত ভাবসাধন-পন্থা। ইনজিতে শ্রুশ্ীঠাসুব 
এষিধুগের এই সাধন-প্রণালীর কথাই ব্যক্ত করিষা গিযাছেন। থে 
ণহস্থপরিবারে ইষ্ট বা গুরুর স্থান নাই, সেই পব্বার স»দনও 
আদর্শে স্প্রতিষ্ঠিত হইতে পরে না। বর্তমান যগে হ্ব,মী উন্মাদের 


গু 


দি 


সস 


* মত্প্রণীত পপ্রেমসেবো হক গতি”? গ্রন্থ দ্রব্য । 
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১৭০ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীপ্রীঠাকুব 


সত এপ চে শপ সি সি সত | পশলা শিস আলি | পপসম্রাট 


ঘা।য়ু ছুটিয়া চলিয়াছে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে । এইরূপ মাত্রাখিক 
মনেরঞ্জনের ফলে স্ত্রী ক্রমশঃ নারীজীবনের সুমহান আদর্শ ভুলি 
যইতেছে। নারার অন্তরের সেবাবুত্তি শ্ত্ণ পুরুষের কাছে কোনদ্নি 
পাবতৃপ্তি লাভ কবিতে পারে না। ইষ্টনি্ পুঞ্ষ ব। স্বামীকে সেব। 
করিয়াই আদর্শনারীর প্রাণে আসে সমাক্‌ পরিতৃপ্তি। পুরুষকে 
শারী হইলে চলিবে না। নাবী নারার সেবা করিতে চায় ন| 
চায় পুরুষেরই সেবা! করিতে । পৌরুষবজ্জিত পুরুষ যে নারীর 
সমতুল্য! কাজেই নারার আকাজ্ষিত বস্থ আদশশরষ্ট পুরুষের মখো 
থ।কিবে £কমন করিষা? নারীকে উন্মাদনা সাজায কে? পুকষত্ব 
বিহীন পুরুষ । যে যাহাব নিকট হইতে বাহ। চাষ সে যদ্দি তাহাব 
নিকট হইতে তাহ। ন। পাষতবেই জাগে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ। 
অজ সমাজের অবস্থা এইরূপই দাড়াইয়াছে । নারীকে প্রশান্ত « 
তপু রাখিতে হইলে পুরুষের মাঝে যে বস্থাটব একান্ত প্রযে'জন, 
তাহ।রই সম্পূর্ণ অভাব হইয়। পড়িযাছ্ে। সমশ্ত।র সমাধান করিতে 
হইলে, এই আসল দিকৃটিব প্রতি দৃি শিবিষ। শ। আমিলে কোন 
পরিকল্পনা সমাজকে ারতাধ শ্রন্থ সবল আদশে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পাবিবে না। ম্বামীই সতী-নবার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ব' 
অবলম্বন । সংযমশিক্ষ।ব কলে যে নর-নারার প্রাণে দিব্ভাবের 
উন্মেষ হইযাছে-_-তাহাদের আর অন্ত পৃথক সাধনাৰ প্রযোজন কবে 
ন|। এক মেযেভক্তকে এই পখে সাধন|র ইঙ্গিত দিয়। আশঠ[কুবের 
িখিযাছেন--”তোমার পত্র পাইযা অবগত হইলাম । যদি (তামার 
চিত্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে, মানবমগ্ডলীকে দেবতার ন্য/য চক্ষে দেখিতে 
শিখিয়া থাক, মানবীয় বিকার দুরু হইয়া থাকে, তবে অকেশে 
স্বামীকে ইষ্টদেবীর স্বরূপ মনে করিযা নেবাপূজা করিতে পার, কোন 


আদর্শ গৃহন্থ-জীবন গঠনে শ্রাশ্ীঠ(কুব ১৭৯ 


সপস্পা স্পা শপীসপস্পিসপিসিপাস্পা সপ সপাস্পি পপ 


বাধ। নাই। স্বামীই ৩ নাবাব ইঞ্টদেবতা। পাশবিক ভাব অন্তন্থিত 
হইলে ইহাই সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা ভাবেব সাধনা । কিন্ত 
এাবেব ঘবে চুবি না হয। তোমাৰ স্বামীকে ইঞ্টদেবীব স্বরূপ মনে 
কবিয়া বাহৃপূজ।৪ কবিতে পাব। তাহাতে তোমাব কোন দাঁষ হইবে 
না। মন ঠিক থকিলেই হইল ।, 

পাশ্চাত্য শিক্ষ।ব ঢউ আসিথা প্রবলঙাবেই এখন গৃহস্থ পবিবাৰকে 
নাডা-চাডা দিতেছে । বিচ্ছেদেব কথা সতী-নাবী "ক!ন দিন কল্পনায় 
আনিতে পাবে নাই। আব আজকাল স্ত্রী কথায় কথায স্বামীকে 
[বচ্ছেদেব_মামল।ব শষ দেখায়। কি শো৮নীর অধংপতনই না 
ঘটিয়াছে! যে হিন্দুনাবী জাগবণে শয়নে, স্বপনে, কোন অবস্থায় 
স্বামী ছাডা অন্য কিছু জানিত ন।, আজ সেই হিন্দুনারাব মনে 
প্রগতিব বাতাসে বিচ্ছেদ্রেব কল্পনাও স্থান পাঘ। স্বামীর ব্যবহাবে 
উত্তান্ত হইয। এক মেযেশভ, অন্যত্র থাকিবাব ইচ্ছ। জানাইয়। 
শীপ্রীঠাকুবের ক।ছে অন্রমতি চাহিলে প্রত্যুন্তবে ঠাকুব যাহ। 
লখিযাছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত কবিষ। দিলাম । 

“মঠে আসিয়। তোমাৰ পত্র প্রাপ্তে অবগত হইলাম । ছুঃখে-কষ্টে, 
সম্পদে-বিপদে স্বামীর পদপ্রান্থে পড়িয়! থাক।ই নারার পক্ষে পরম 
শ্রেয়ঃ। তাহাতেও যদি বিস্ব হব, দূবে থাকলে যদি স্বামী সখী হন, 
তবে যে তাহা পাবে-সে ধন্য! । কারণ স্বামীর জন্য স্বামীত্যাগ 
প্রকৃত সতী ব্যতীত অন্তে সম্ভবে না। আব নিজ স্থখে নিরাশ হইয়। 
সরিয়। পড়া ক্ষুদ্রহেব পবিচাষক, স্বার্পরতার নামাস্তব। তুমি ত 
তত ছে নহ। 

“বসে! স্বামী যদ্দি বিবক্ত ন| হন, তবে শত জ্বাল! সহিযাও 
তাহার নিকটে থাকিয়। তাহার লেবাই মহত্ব । নিজের বাসনা-কামনা, 
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ছি পাস সিকি সরি ০ বি এটি আগ সি ৯৯৮ ব্রন এপি ও উস জা আপ সপ সতর্ক এ পল, সি সি সই এসি ও এপ 


জন্য  হিন্দুরম্তীর আত্মত্যাগ চিরকাল মানব-জাতিকে বিশ্ময়ে - শ্রদ্ধায় 
অভিভূত করিয়া রাখিবে। 
স্বার্থত্াগের আর এক জনন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন উপনিষদের 
যাজ্ঞবস্ক্য-পত্বী মৈত্রেয়ীদেবী। কাত্যায়নীর চরিত্র অর্থাৎ প্রবল 
ভোগাসক্তি আজকাল ঘরে ঘরেই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু স্ব্৫থত্যাগের 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। “সংসারের ভোগ-স্থখ দিয়া কি হইবে, 
ষ|হাতে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, সেই সম্পর্কেই উপদেশ 
প্রদান করুন”_ ইহাই ছিল স্বামীর প্রতি মৈত্রেয়ীদেবীর প্রাণের 
আবেদন বা প্রার্থনা । সংসারে অধিকাংশ নারীর লক্ষ্য টাকা-কড়ি এবং 
ভোগ-স্থখেই নিবদ্ধ। অন্ধ মানব বুঝে না যে, প্রকৃত স্থথ টাকাকড়িতে 
নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বাসনা-কামনায় অন্ধ এক মেয়ে ভক্ত-শিস্তকে 
উপদেশ দিয়! লিখিয়াছেন__“যদি টাকাকড়ি, স্বামী-পুত্র হইলেই স্ত্খ 
হইত, তাহা হইলে জগতে আর নারীজাতি ছুঃখী থাকিত না। অতএব 
আনন্দন্বরূপ ভগবান্‌ ব্যতীত কেহই সখী হইতে পারে না। বাগানের 
অধিকাংশ ফুল বিলাসীর গল/র মালা হয়, অল্পসংখ্যক ফুল 
দেবপদে অপ্িত হয়। বিলাফিনীগণের কলঙ্কিত প্রাণ কোনও দিন 
ভগবান্‌ গ্রহণ করেন না। তুই যে কীট-অক্ষতা পবিত্র কুস্থম ! 
তাই আমি তোকে ভগবানের পদে অগ্রলি দিয়াছি। তোর চিন্তা কি- 
হঃখকি? 
পাখিব বস্তর আসক্তিতে অন্ধ হইয়! যাহাতে গুহস্থ পরিবারের 
নাবীগণ উচ্চ আদর্শ হইতে লক্ষ্যত্রষ্ট ন। হয়, সেইজন্য শ্রীক্ীঠাকুর মেয়েদের 
প্রায়ই উপদেশ দিয়া উদ্ধদ্ধ করিতেন। পরিবারে অনেক মেয়ে এখানের 
কথা ওখানে প্রচার করিয়া অনর্থক একটা অশান্তির কৃষ্টি করে। নারীদের 
ভিতর যাহাতে এইসব ক্ষুপ্ন সন্কীর্ণ ভাবের স্থষ্টি না হয়, তত্প্রতি শ্রীশ্রঠাকুর 
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প্রখর দৃ্টি রাখিতেন। ম্বামী-্ত্রী সম্বদ্ধের অ|সল তাৎপয্য কি, অনেকেই 
,হঘত সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার মেয়ে ভক্তশিষ্তকে 
এ বিষয়েও প্রতিনিয়ত উপদেশ প্রদান করিতেন। অ।সল লক্ষ 
£লিয়া কেবল গতান্থগতিক ভালব/সায কাহারও যে চিত্তের উৎকর্ষ হয 
ন। -্রী্রঠাকুর প্রাফই শিষ্ত-ভক্তদের এই সম্পকে উপদেশ দিতেন । 
শীশ্রঠাকুর বলিতেন--“সরধবা নারা স্বামীর মণ্যে ভগবানকে এবং বিব। 
ণ]বা ভগবানের মধ্যে স্বামীকে চিন্তা করিবে-_ ইহাই আমার অভিমত । 
নতুব। ধশ্ম ব। ভগবান্‌ ন| বুঝিধ! মৃত স্বামীর চিন্ত|য় কাহাবও কিছুমঘ। ৭ 
উদ্নতি হইবে ন। 1” সদ্প্ররুপ্রদত্ত এই শিক্ষায় যে নাবীর চবিত্র গঠিত হষটথ। 
উঠিষাছে, কি সণবা কি বিধবা তাহাদের মাঝে লক্ষা করিবাব মত একট। 
বৈশিষ্ট্য আপনিই ফুটিযা ওঠে । অনেক স্বীলেককে দেখি স্বামীর মৃত 
পর একেবারে মুহ্থম[ন হইয়া পড়িয়া শেষে কর্তব্যত্র্ হইযা পড়েন। দুই 
তিন দিন হমত প্বামীর ফটোতে খুব ভাব-ওক্তি প্রদর্শন করিষা শেষে সণ্‌ 
হুলিয়। যান। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই এই অবস্থ। ঘটে। শ্রশ্রঠাকুর 
সর্ঘবা-বিধবার প্রতি যে সাধনার ইঙ্গিত দিয়। গিয়াছেন, সেই পথে চলিলে 
শোকগ্রস্তা নারীর জীবনেও আসে উন্নত ধরণের এক পরম সার্থকতা 
ভাৰ আরোপ না করিয়া নিছক মৃত স্বামীর চিন্তায় প্রথণে শান্তি আস। 
অপেক্ষা অশান্তিই বাড়ে শুধু। 
উপনিষদের সতত্রষ্টী ঝষি যাজ্ঞবন্ধ্য যেমন তাহ|র ব্র্গবাদিনী পত্বীকে 
উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন -"কেহই পতির জগ্ত পতিকে 
৬ালবাসে না, পতির অন্তরে যে আম্মা রহিয়াছেন, তাহার ভগ্যই 
লোকে পতিকে ঙালবাসে , পত্রীর জন্য কেহ পত্বীকে ভালবাসে এ, 
পত্ৰীর অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহ।র জন্যই লোকে পত্ু কে 
তালবাসে ; কেহই সেই সেই বস্তর জন্য সেই সেই বস্তুকে ভালবাসে না, 
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আত্ম।র জন্যই সেই সেই বস্কে ভালবাসে ।” শ্রীশ্রীঠাকুর পতি-পত্বু " 
ভালবাসার মন্মনিহিত এই অধ্যাম্ম সত্যটি তাহার সকল মেয়েভক্দেবই, 
বেশ ভাল করিঘ। বুঝাইয়া দিতেন। এই তন্াটিকে মূলে রাখি 
শ্রী্ঠাকুর তাহার এক মেযেভক্তকে লিখিয়াছেন_-“৬গবান্‌ 'অপেক্গ 
আপনার কেহ নাই। তাহার মত ম্মেহ, দয়! কাহারও নাই। তাহ।ব 
মত কেহ ভালবাসে না। পিতাম[ত|র ন্সেহ, হ্কামীর প্রেম একম £ 
তাহরই ন্সেহ-প্রেমের কণ।। স্থতরাং তাহাকে ভুলিয়া পাখিবভাবে য় 
হইও না। স্বামী-পুত্রের সেবাও তাহার সেব। জ্ঞান করিবে । কাহাকে « 
. হিংস! নিন্দ।-ঘ্বণা| করিও না। সবই যে তাহার বিক।শ ! তিনি সপে 
সকল - সকলেব সব, একথা বিশ্বাস করিও । তবেই একদিন ত« 
প্রেমের অধিক|রিণী হইয়। নাবাঁজন্ম সার্থক করিতে পারিবে ।” 

নারীজন্ম সার্থক কর|র যে অমূল্য কল্যাণকর উপদেশ শ্রশ্রীঠাকু? 
প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা সধবাঁবিধব। নারীমান্রকেই একবাক 
তাহ অনুধাবন ক্ববা দেঠিতে অনুরেধ করি । জাগতিক ন্মেহ-প্রেম- 
ভালবাস৷ যে সেই অগব ভালবাসার মৃত্তি ভগবানেরই স্ষেহ-প্রেমের কণ, 
৬ কথাটি স্মরণ থাকিলে এই প্রাকৃত সংসাব-রাজ্যও ভগবানে 
দিবাধাজ্যে পরিণত হ্য। ভালব!লার কাঙ্গল জীব গ্রীতি-ভালবাসা” 
কণা লাভ করিয়া মূল ভালবসার প্রস্রবণ_-ভগবান্কেই ভুলিয়া যায় 
ইান্দ্রয়পববশ জীবকে অতীক্ট্রিয় রাজ্যের সন্ধান করিতে এইজন্য 
শশ্রীঠাকুর নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন | এই জগতের যাহা কিছ 
সবই অপূর্ণ, আভাস, কণা! বা ছাযামাত্র। মুল বস্তু অতীন্দ্রিয়র|জ্যে 
পূর্ণের সন্ধান দিবার জন্যই অপূর্ণ জগতে পূর্ণ ভগবান্‌ আভাসরূপে ধর 
দিয়াছেন। আভাসে মজিয়! গেলে পূর্ণের সন্ধান কোন দিন মিলিবে 
না। সদ্গুরু প্ৰ)াকুর এইজন্যই গাসসথ্-জীবনযাপনে অ।সল ভাব, 


আদর্শ গৃহস্থ "জীবন গঠনে ঠাকুর ১৮৫ 


শট সমান পিসি লিন পেত সিডি লি সিপিস্সি ৯ সিল সিসি শা লি লী 
সি সিসি লা সি অভি পপ সস অন 


যেন ধিসজ্জিত না হয়, সেহ দিনে: লক্ষ্য রাড চলিতে সকলকে 
উপদেশ প্রধান করিয়! নিয়াছেন। 


এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অন্ুপূরক হিমাবে মং স্বামী সিদ্ধানন্দ 
সরম্বতী-বিরচিত “মাতৃবন্ধান।” শীধন্ম কবিতাটি উদ্ধত করিয়া এই 
অধ্য/বের উপসংহ।র করিতেছি । কবিতাটি বিগত ১৩৫৮ সালের ১০ই 
চৈত্র তারিখে আদ্রা ( মানভূম ) শ্রাঈরামঁষচ পরমহংসদেবের আবির্ভাব- 
তিথি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মত-সম্মেলনে পঠিত হইয়[ছিল। 


দ্বাসিনী প্রবাসিনী ত সভাষ মিলিত ম|য়ের দল । 
জগন্ম/তার অংশ তে।মরা বনি সবার চরণতল ।॥ 
তোমাদেরই এক দীন সন্তান প্রাণের আকুল আবেগভরে। 
সম্মুখে আজি দাড়য়েছে মাত; গুটি দুই কথা বল।র তরে ॥ 
শক্তি দাও গে। শন্তি ন্তময়ীর। কহিতে মধুর সত্যব|ক্‌। 
স্মৃতির ফলকে আজিক|র কথ। চির অক্ষয় হইয়। থাক্‌ ॥ 
কৌশল্যারূপিণী তোমর।ই মাগো শ্ররামচন্দ্ে দিয়েছ কে।ল 
যশোদার রূপে কষ্ণের মুখে দিয়েছ নবণ। মুথিরা ঘোল ॥ 
ম|য়াদেবীরূপে তোমর ই দেছ বুদ্ধে জনম মায়ের জাতি । 
শঙ্করমুখে দিয়েছ স্তন্য তাই তে। বিশ্বজায়নী খ্যাতি ॥ 
শচীদেবীরূপে তোমর।ই মাগে। নিমাইএ আনিলে ধরার 'পরে। 
শ্ররামকষ্ণে তোমরাই ম।গো অঙ্কে টানিলে স্বেহের ভরে ॥ 
শ্রীঅরবিন্ন বিবেকানন্দ তোম|দেরই মাগো আআচল-ধরা। 
নানক কবীর গুঞ্গোবিন্দে আনিয়! ধন্য করেছ ধর] ॥ 
বিজয়কু্ণ নিগমানন্দ তোমাদেরই মহা তপের ফল। 
এনেছ গান্ধী স্থভাষে তোমর] সাধন করিয়! প্রতিটি পল ॥ 


১৮৬ 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 





তো'দেরই আাচল-পূর্ব-দিশায় উদ্দিয়াছে মধু নবীন রবি। 
উদ্দিয়[ছে কত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী খষি বস্কিম কান্তকবি ॥ 

কত বার ধাঁরে দিয়েছ জনম অবতার মহাপুরুষবরে | 
নরন|রামুণ তো'দের অঙ্কে এসেছে কত না৷ শ্রদ্ধাভরে ॥ 
কুমারী উম।র রূপ ধরি' কত করেছ জননী কঠোর তপ। 
ভোল।নাথে বর পাইবার তরে দিবানিশি কত করেছ ভপ॥ 
শিবসোহগিনী তোমবা জননী সিদ্ধি আনিলে ধব|র 'পবে' 
শৌধ্য বাধ্য বিছ্বৈশ্বধা জনম লিল তোদের ঘরে ॥ 

গণপতি আব দেবসেন[পতি শ্রী ও বাণীব জনমদাত্রী ৷ 
তোমর|ই যে গো জগংপৃজ] জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী ॥ 

ক্ষুদ্ধ নহ ত তোমরা কখনো স্বরূপে তোমরা বিদ্যা ময়া । 
বিদ্যার সাজে সাজাও বিশ্বে নাশি অবিদ্যা জননি অফ়ি ॥ 
ম্দালস|রূপে শিশুসস্ত।নে দিষেছ তোমর। স্বরূপঞ্জান । 
দোলন! দোলাযে বলেছ তাহারে নিরঞ্ন তুমি ভাগ্যবান্‌ ॥ 
অন্তণ খনির কন্যা তোমরা বাগদেবীরূপে রচেছ ধকৃ। 
দেবীস্ছক্ের রচনাকারিণী বলিয়া ঘোষিছে দশাট দ্িক্‌॥ 
গার্গাঁ টমত্রেয়ী স্বলভা তোমব। লীলাবতী খন বিদৃষী যত । 
তোমরা লয়েছ বিশ্বজগতে বিশ্বসেবার মহান্‌ ব্রত ॥ 
তোমাদেরই কাছে শিখি যে আমরা হেথায় প্রথম মধুর বুলি 
তোমাদেরই নেহে ছুঃখ-বেদন ব্যথার দহন সকল ্ুলি ॥ 
তোমর|ই দাও বক্ষে মোদের স্েহ-ভক্তির বিমল ধারা । 
চক্ষে দাও গো জ্ঞানের দীপ্তি শক্তি টুটিতে মোহের কার। ॥ 
তোমরাই দাও সাধন জীবনে নবীন প্রেরণা নবীন বল। 
শ্রীরা মকুষ্*-নিগমানন্দ-জীবন যে দেখি তাহারই ফল ॥ 
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: উৈরবীরূপে দিলে প্রবাহিয়া জীবন তাদের নৃতন খাতে । 

তন্ত্র জ্ঞান ও প্রেমের সিদ্ধি প্রদান করিলে আপন হাতে ॥ 

সেই মা তোমরা জেগে উঠ পুনঃ জাগাও আবার পতিত দেশ । 
দেবসন্তানে জনম প্রদানি খুচাও কলুষ-কালিমা দ্বেষ। 

মন্মে মন্মে জানি তোমরাই বিশ্বমাতার সব্ধপ ছায়।। 

বিশ্বের সেবা করিছ জননী হইয়া কন্যা মাতা ও জায়। ॥ 

জননী রূপেতে স্রেহধ|র। দাও কন্যাক্দিপেতে ভর্তি ঢালো। 
জায়াব্পে প্রতি পতি-মন্দিরে প্রেমের সিদ্ধ প্রদীপ জালো ॥ 
বি্ভাবূপিণী তোমরাই মঁগে। বিষের কর কালিম। দূর । 
অবিদ্যারপেতে কখনও বা পুনঃ বাঁজাও হেথায় বেস্থরা স্থর ॥ 
বি্যারপেতে জেগে উঠ দেবি! সেই রূপই তব দেখিতে চাই | 
আমাদের যত কলুষ-কালিমা নিঃশেষে কর পোড়ায়ে ছাই ॥ 
কুমীরীরূপিণী হে দেবি আম।র পবিভ্রতাব মূর্ত কায়|। 
তপস্তার কলে যোগ্য পিরে লর্ভি হও তার প্রিয়া ও জাযা॥ 
ক্বামীসেবা কর সধবা জননী-_তার মাঝে দেখ বিশ্বরাজে। 
গোপাল গৌরী আসিয়াছে দেখ তোমার পুত্রকন্তা-সাজে । 
মধুব্যবহার কর তুমি দেবি পারিপাশ্থিক সবার প্রতি । 

উদ্ধের পানে চালাইয়া দাও বিশ্বজনের মনের গতি ॥ 

সতী সাবিত্রী তোমরা জননী যমের সঙ্গে লড়াই করি'। 
সত্যবানের জীবন প্রদানে বিদিত বিশ্বহ্বন ভরি ॥ 
ল্খিন্দরের পচা ধ্বসা দেহে তোমরাই আনে! জীবনধার।। 
তোমরাই সীতা পতি-অন্ুগতা ভবনে বা বনে আপন-হারা ॥ 
বিধবা জননী মুছে ফেল তুমি তোমার চোখের শোকের জল । 
তোমার ম্বামী যে ভগবানে লীন জেনে প্রাণে আন নবীন বল ॥ 





১৮৮ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর 





ভগবানে তুমি ম্বামীরূপে পৃজি' পূর্ণ কর গো! শৃন্ হিয়া । 
সম্তানরূপে হের সবাকারে শুদ্ধ ল্লেহের পরশ দিয়া ॥ 

লুষ্িত হোক্‌ বিশ্বজগৎ জননি তোমার চরণতলে । 

মুগ্ধ হইয়া! ভান্থক সবাই মাতৃভাবের অমল জলে ॥ 

জাগো জাগো! দেবি জাগো গো জননি জাগিয়া জাগাও বিশ্বপ্রাণ | 
তোমরাই পার বিশ্বকে মহা! সঙ্কট হতে করিতে ত্রাণ ॥ 

জাগে জাগে। জাগে ভারতের নারী উঠ গো আবার তেমনি জাগি' 
কিছু নাহি চাই তোমাদের পাশে শুধু মোর। এই ভিক্ষা মাগি ॥ 
জাগো জাগো উমা! জাগে! গো শিবানি নাটোরের রাণী ভবানী জাগে 
জাগো চন্দ্রষণি জাগো মা সারদ| অবহেলা কভু করিও না গো ॥ 
তোমাদের শুভ অন্গুলি-হেলে নৃতন বিশ্ব গড়িয়া! উঠে। 

তোমাদের শুভ স্সেহের পরশে মরুমাঝে ভাব-বন্া! ছুটে ॥ 

ছুটাও বন্যা জননীবৃন্দ ধন্য হইয়া আমবর। যাই । 

পুণ্য পরশে শূন্য হৃদয় পূর্ণ হউক সকল ঠাই ॥ 

ওগো কল্যাণি কল্যা ণীরূপে প্রকাশিত হও বিশ্বমাঝ | 

শুধু এই বলি তোমাদের পাশে বিক্বায় মাগিছে এ দীন আজ ॥ 


একা দশ অধ্যায় 


আদর্শ গৃহস্থপরিবার গঠনে সধবা ন|বীসম্পর্কে পুর্বন্তী দুইটি 
অধ্যষে স্থবিস্ূত আলোচন। করিয়াছি, এই অধ্যায়ে বিধবা নারী- 
সম্পর্কে আলোচনা! করিব। শ্রীশ্রঠাকুর বিধবা নারীর অ।দর্শ, উদ্দেশ্য 
এবং দান সম্পর্কে যাহা বলিষা গিরাছেন, মৃখ্যতঃ সেইসব উপদেশবাণী 
এবলম্বনেই ধারাবাহিক আলোচন|ষ ব্রতী হইব । আদর্শ গৃহ পরিব|ৰ 
“নে বিধবাদের দান উপেক্ষণীফ নহে। সমাজে অনেক 
গৃস্থ-পরিবারকে একমাত্র বিধবাই ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন 
দেখিতে পাওয়। যায়। তাঁহাদের অক্লান্ত সেবা, শ্বার্থত্যাগ দেখিলে 
বিশ্ময়ে অভিভূত হুইয! যাইতে হয়। বিধষাগণের নীরব স্বাথত্যাগ, পৰি এ 
মাচরণ এবং ভগবদনুরক্তি-পরিবারস্থ সকলকে উচ্চ-আদর্শে সমুন্নত 
»ইবার দিব্যপ্রেরণ] প্রদান করে। আজীবন ব্রহ্ষচারিণীর স্তায পবিজ্র 
এাবে জীবনযাপন করিয়। কাখাছারাই তাহার। পরিবারের সকলের 
অদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করেন । শুভ বসনের সঙ্গে সঙ্গে, হাহাদেব অগ্তরাজ্ম(র 
নিঞ্লুষ শুত্র-প্রভাবই যেন পরিবারের আবহাওয়াকে পবিভ্র সমুজ্জল 
করিয়া তুলে। হিন্দুর ঘরে বিধবা নারী-দেবীর আসন অলঙ্কত 
করিয়াই বিরাজমান । 

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র তাহ।র নারী" নামীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়ছেন__ 
বিধব[দের ত্য।গের প্রভাবেই আমাদের সমাজ উদ্ভাসিত হইয়ছিল। 
তাহার আমাদের দেশের নিফ্চাম-কর্মের ও ত্যাগধর্মের প্রধান 
শিক্ষপিত্রীপদে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । এই ত্যাগধর্ষের শিক্ষা বন্তত। 
দিয়া, বই লিখিয়া হয় নাঁ। ত্যাগধর্মের, নিষ্ষামকর্মের জীবন্ত মৃত 
দেখিয়া--তাহাদের আদর্শ-জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া তবেই লোকের 
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পা আপস সস সস 


ত্যাগধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। নিষ্কামকর্মের__সেবাধর্মের--রিপু- 
ছয়ের এই কোমল মাধুরী আমর! সমাজের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই। 
আত্মীয়দের তাহাতেই কামনা-বহ্ছি প্রশমিত হয়, ভোশেচ্ছা সংযত 
হয়, সহান্ুভৃতি-স্বদয়তার বিকাশ হয়, অহমিকা শিথিলমূল হয়, ধনগব 
লুন্টিত হুইয়া পড়ে, গৃহ পবিত্র হয়। তাহাদের জীবনের মৃহত্বেখ 
অলক্ষ্য প্রভাবে আমাদের গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করে। 

“আমার কোন বিশেষ মাননীয় ধনী আল্মীযফ তাহার এক অপ্প 
ৰবস্ক1 কন্যা বিধব! হইলে তাহার কোন বন্ধু তাহার সহিত সহানুভূতি 
গরকাশ করতে যান, তাহাতে তিনি তৎকালীন যাহ। বলিয়াছিলেন, 
ত]হা হইতে প্রকৃত হিন্দ্রভাবাপন্ন লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয়। 
তিনি বলিয়াছিলেন_-“ভগবান্‌ যে আমার কন্যাকে এই অগ্পবয়সেহ 
ধিধবার রাজমুকুট ( 01017 01 /140%/-00090 ) পরিবার উপযুক্ত 
বিবেচনা করিষ।ছেন, তাহাতে আমি নিজেকেও ধন্য মনে করিতেছি |” 

সচ্ঠে।বিধবা এক মেয়েভক্তকে সাস্বন। প্রদান করিয়! শ্রীশ্রঠাকুরও 
এইরূপ উপদেশই প্রদান কবিয়ছিলেন। যথ।-“ম।! তোমাৰ 
পত্র পাইয়! বিস্তারিত অবগত হইলাম। সংসারে যাহা নিত্যঘটনা, 
তাহার জন্য বিচলিত হইলে চলিবে কেন? নিত্য কত নারী বিধব৷ 
হইতেছে । ভগবানের ইচ্ছ] ব্যতীত পাতাটি নড়ে না, পলকটিও পড়ে না । 
স্বতরাং তাহার মঙ্গলবিধানে যাহা! হইয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনা মূঢের 
কাধ্য। ম্বামী লইয়া ভোগবিলাস আর সন্তানপ্রসবই কি নারী- 
জীবনের একমাত্ত্র কর্তব্য? প্রাতংশ্মরণীয়া রাণী ভবানী, শরৎস্ন্দরী, 
হরহুন্দরী, স্বর্ণ ময়ী প্রভৃতি বিধবা নারীর ন্যায় কোন্‌ সধবা সমাজের 
সমস্ত লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? জুতরাং 
বিধবা হওয়া পাপ নহে, বরং পুণ্যেরই উদ্বোধন। তোমার স্বামী 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রাশ্াধুর ১৯১ 


শা লসর ৯৯ সস পপ স্পা 


গৎ্স্বমীতে লীন হইয়াছেন। তুমি জগতস্বামীকেই স্বামী বলিয়া 
চিনিয়া লও, আর রক্তমাংসধারী ম|নবের দাসাত্ব করিও ন।। জীব- 
মাত্রকে সন্তান মনে করিয়। তাহাদের সেবায় জীবনের বাকী কয়েকটা 
দিন কাটাও , সকল ব/সনা-ক।মন। ভগবানে অর্পণ কর । সংযমসাধনায় 
নিজের দেবীত্বমাতৃত্ব বিক|শ কর, রমণীত্ব দুর করিয়। দ[ও। সুখ-দুঃখ, 
শাল-মন্দ, সব তাহাতে সমর্পণ করিয়। একমাত্র তাহ!তেই নির্ভর কর। 
সবাবস্থায় তাহার নাম কর, গুণগান কর, শান্তি পাইবে । সে আনন্দের 
ক]ছে সংসার মলিন হইয়। যাইবে, সংসারভোগে ঘ্বণা জন্মিবে।” 

বৈধব্যের মুকুট পরিধ।ন, আলম 'বিধব। হওয়া পাপ নহে বর 
পুণ্যেরই উদ্বোধন? প্রায় একই কথা । যে সত্যতত্ব উদঘটন করিয়। 
শীশ্ীঠাকুর বিধবাকে লক্ষা করিযা' এই উপদেশ প্রদান করিয়/ছেন, 
নিবিষ্টচিত্তে তাহ! ভাবিলে প্রাণে পরম সাত্বন। এবং অনাবিল শান্তি 
অ[সে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত উপদেশগুলি বিধবাদের পক্ষে উজ্জল 
আলোকবত্তিকাস্বপ। বিধবাদের ছুঃখে বিচলিত হইয়৷ অদৃরদশী 
এবং অপরিণামদশীী দরদী (?) লেখক বিধববিবাহের ব্যবস্থ। করির। 
সমশ্তার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন, আর সত্যজস্ভা মহামানবের 
উপদেশে আছে সমাধানের এক অপূধ দিব্য সঙ্কেত । 

এই প্রসঙ্গে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কি চমত্কার, তাহ। পণ্ডিত 
ঘ[মিনীকান্ত সাহিত্যভূযণপ্রণীত “ললনামঙ্গল গীতামৃত' হইতে উদ্ধত 
করিয়া দেখাইতেছি । 

বিধবার সৌভাগ্যবর্ণনযোগ 


শরীক বঃও__ 
ভাগ্যবতী বিধবারে কে বলে ছুর্ভাগ্য ৷ 


যে বলে দুর্ভাগ্য সে যে নাহি চিনে ভাগ্য 
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যেথা অতি অমঙ্গল দেখিছ কেবল। 
সম)ক দর্শন হ'লে দেখিবে মঙ্গল ॥ 
করিতেছি বিধবার সৌভাগ্য বর্ণন। 
একমনে তুমি তাহা করহ শ্রবণ ॥ 

বিধবা থাকে ন। ময় বিলাস-ব্যসনে | 
বিষষের চিন্তা তার নাহি আসে মনে ॥ 
নিমগ্ন থাকিতে পারে ঈশ্বর-চিন্ত।য়। 
সংসাবের আবজ্জন। সব ঠেলি পায় ॥ 
নাহি শঙ্খ বালা হাব কোন অলঙ্কার । 
দাসত্বশৃঙ্খল তাবে নাহি বাধে আব ॥ 
বিধব[ব সর্ধ্ব অঙ্গ মুক্তিব লক্ষণ । 
দেখিবার চক্ষু যার সে কবে দশন ॥ 
ব্রদ্ষচয্য পালনের অমন স্ৃযোগ। 
বিধবার ৬গ্যে আছে করিতে সন্ভেগ ॥ 
একাহ|ৰ নিরামিষ পবিত্র ভোজন । 
সাধন!ব অন্থকুল বৈধব্যজীবন ॥ 

সদাচ।র অনাহার একাদশী দিনে । 

করে তার সহায়ত! রিপুর দমনে ॥ 
যম-নিয়মাদি যোগ পারে শিিবারে। 
সংসারের কেহ তারে বাধা দিতে নারে ॥ 
ভবের অস্থায়ী স্থখে বিধবা বঞ্চিত 
আধ্যাত্মিক স্ুখদ্বার তার অবারিত ॥ 
পারিলে বিধবা পারে অনিত্য ত্যজিয়ে। 
নিয়ত লিত্যের ধ্যানে থাকিতে মজিয়ে ॥ 





"পসরা 


সপাসসি এরর 


০ 


সি 
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নারীর বৈধব্য-ব্রত পরম গগীরব। 
পুরুষের ভাগ্যে তাহ। না হয় সম্ভব ॥ 
মৃতদার তরে নাহি কঠোর শাসন। 
তাই পুনঃ পরে গলে বিবাহ-বন্ধন ॥ 
যত সে অনিত্য সখ করে আস্বাদন | 
ততই আকাজ্জ। বাড়ে ন। হয় পৃবণ ॥ 
এইরূপে ধীরে ধীরে আমে যবে কাল। 
ভাবে সে দুল্পভ জন্ম হইল্‌ বিফল। 
শবে কোন ভাগ্যবান্‌ আঁপনি নৃবিষে। 
্ষান্ত হয় একবার রূস আনা দিয়ে ॥ 
একবার ভূল করে তত্ব নাহি জানি। 
পুন্বার সেই ভূল নাহি করে জ্ঞানী | 
এ ভুল কেমনে হায় এড়াইবে নর । 
যাহার বন্ধন পরে বিধি বিষ হর ॥ 
এই ভ্রান্তি স্থজিয়ছে এই বিশ্বলীল|। 
মননে দেখিতে পাবে বিশ্রামের বেলা ॥ 
সুধীজন ক্লান্িবোধে ছেড়ে দেয় খেলা । 
অজ্ঞগণ সে মর্ম না জেনে ভোগে জালা ॥ 
পুনঃপুনঃ ভোগে কাম শান্ত নাহি হয়। 
শ্ত1হুতি পেয়ে অগ্নি দ্বিগ্রণ বাড়য় ॥ 
পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সবে বলে। 
বুঝিয়ে চলুক তারা নিজ বৃদ্ধিবলে ॥ 
কিন্ত মে অবল] জাতি স্বভাব দুর্বল। 
তার তরে শাস্ববিধি স্থল কেবল ॥ 
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পি ০ 





পে পর্ সক এস শি অপর তি আপ পপ আজ স্পস্ট পিন আজাবআ 


ধযম শিখেছে নারী শাস্ত্রের শাসনে । 
কুপথে চলিতে সদ ভয় পায় মনে ॥ 
কৰিছে অভ্যান-যোগে সাধন সফল । 
কে লইবে অবলার এই ভাগ্য বল ॥ 
সবল সন্ত|নগণ স্বীয় পদে চলে । 
অবলাবে বেঁধে নেহে বাখে পিতা কোলে । 
শ|স্ত্রেব বন্ধন তাই নহে নিরমম | 
দেশ কাল পাত্র-ভেদে বিভিন্ন বকম॥ 


উত্তর-_বুঝিলাম প্রভো৷ তব শাস্ত্রে বিপান। 
অধিরত সমাজের সাধিছে কলা ণ ॥ 
কিন্তু বিধবার দুঃখ প্রতাক্ষ করিষে। 
পারি না থাকিতে কিছু নাহি জিজ্ঞাসিষে । 
বীরাঙ্গনা হয়ে মোৰ এত যদ্দি শোক | 
এ বিপদে না! জানি কি করে অন্তলোক ॥ 
বিষষভোগবিলাস মিটেনি যাহার । 
সংযত থকিতে সধা আছে কি তাহার? 
কি উপাধ হবে তার বল দয়া ক'বেশ। 
তোম! বিনা এই তত্ব জিজ্ঞামিব কারে ॥ 
কত সাধ জাগে বাল-বিধবার মনে। 
দেখিয়ে স্ব! প্রিয় সহচরীগণে ॥ 
অন্য পতি-সঙ্গলাভ যণ্দ ইচ্ছ। হয়। 
কি করিবে সে অভাগী বল সে লময়॥ 
অবলার পতি ষদ্দি হয় নষ্ট, মৃত । 
কিনব হয় প্রত্রজিত; ক্লীব বা পতিত। 
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০ 
এ পঞ্চ আপদে দেখি শাস্তের প্রমাণ । 


অন্ত পতি গ্রহণের রয়েছে বিধান ॥ 
শ্ীকঝঝ__ভিন্ন পথ ভিন্ন মত ভিন্ন খধিগণ। 
আমার ইঙ্গিতে নিত্য করে প্রণয়ন ॥ 
বড়ই বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বলীলা । 
ভিন্নরুচি ভিন্ন বিধি বিধাতা স্থজিলা ॥ 
কেহ বলে বহু পত্বী হয় প্রযোজন। 
কেহ বলে এক পত্ী ঝবিবে গ্রহণ ॥ 
কেহ বলে মৃতদ[রে কার পবিণয। 
কেহ বলে কতু তাহা ঈমুচিত নয় ॥ 
কেহ বলে বিধবাবে ধর অন্ত পতি । 
কেহ বলে ব্রদ্ধচর্য একমাত্র গতি ॥ 
কেহ টেনে রাখে সদা অনিত্যের পানে । 
কেহ বলে এস এস নিত্যনিকেতনে ॥ 
যাহার যেমন রুচি সেই দিকে ধায়। 
নিত্যানিত্য তত্বকথা বলিব তোমায় ॥ 
স[ধনের উপযোগী বৈধব্যজীবন । 
বিধির নিয়মে যদি করে আগমন ॥ 
আর না কর্তব্য বুথা সময় ক্ষেপণ। 
উচিত মোক্ষের লি সাধন-ভজন ॥ 
কি করিতে আসে জীব কি করিয়া যায়। 
বারেক চি্তিয়া তাহা নাহি দেখে হায় ॥ 
এমন সুযোগ পেয়ে যে জন হারায়। 
তার তরে অপেক্ষিছে জলন্ত নিরয় ॥ 


১৪৯৩৬ 


০ ০ 


উত্তরা 
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সুখ-আশে অলিগণ ফুলে ফুলে ধায়। 
নিয়ত জলিয়ে মরে সংসার-জ্যালায়। 
যাহারে সে সখ বলি করে আলিঙ্গন । 
তাহ! তার হয় পুনঃ দুঃখের কারণ ॥ 
কল্যাণি! অনিত্য খেল! হ'ল তোর শেষ। 
আনন্দে করিবি নিত্য নিত্যের উদ্দেশ ॥ 
শিখাইব বিধবার স|ধনের কথা । 

তাহা পেয়ে কারে ষদি নাহি ঘুচে ব্যথা ॥ 
অথব! স্বেচ্ছায় চরে আবরি নয়ন । 

মম প্রদর্শিত পথ ন। করে দর্শন ॥ 

অন্ত পতি গ্রহণের প্রয়োজন তার। 
কদাপি বিহিত, কিন্তু নহে ব্যভিচার ॥ 
সমাজের শৃঙ্খল! শান্তি রক্ষার কারণ। 
কষ্টেও সংযম ব্রত পালে বিশ্বজন ॥ 

নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে ইত্যাদি প্রমাণ । 
নিতান্ত ছুর্ভাগদের করিতে কল্যাণ ॥ 
[কবল ইন্দরিয়ন্থখ চাহে ভবে যার।। 

৪ নিয়ম না থাকিলে কোথা যাবে তারা ॥ 


ন। গ্রভো ! তাদের কথ! কি ফল শুনায়ে। 
তোমার পবিত্র পথ দাও হে দেখায়ে । 
শুনিব তোমার কথা, তোঁম। কাছে রব। 
অমৃত ত্যজিয়ে কেন গবূল সেবিব ॥ 


স্লিম পা লস কস ০ 
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ংসার-গহন-পথে নিবিড় আধার । 
তব পুণ্যালোক দেব ভরস। আমার ॥ 
চলিতে চলিতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। 
তুমিই চালাবে মোরে হাতে হাত ধরি 





গৃহস্থ-পরিবারে বিধবার আসন সর্ঝলের উর্দে,। কেন-ন। দেবকাধ্যের 
একচেটিয়া অধিক|র হইল বিধবার । ধাবিত্রতার মৃদ্তি__বিধবা। বিধবার 
সহায়ত। ব্যতীত সংসারে কোন েঁবকার্্যই স্থুলম্পন্ন হয় না। বিধির 
বিধনে সর্বদা ধাহাদের দেবকায্যে ছাকিবার অপূর্ব স্থযোগ ঘটিয়ান্ছে, 
তাহাদের জীবন কি অভিশপ্ত জীবন? পার্থিব পঙ্থিল-ভোগ হইতে 
ধাহাদের জীবনকে ভগবান্‌ উর্দে ভুলিয়। ধরিয়[ছেন, কুস্তীরাশ্রু বিসর্জন 
করিয়া, দরদী সাজিয়া তাহাদিগকে ভোগপক্কে টানিয়া নামানই কি 
মহত্বের পরিচয়? অনৃষ্ট, কর্মফল এবং প্রারহভোগের মধ্যে কি কোন 
গভীর তাৎপর্য নিহিত নাই! অভিযোগ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিঘ। 
নীচস্তরে নামিয়া আসা অপেক্ষা-_নীরবে ভগবদৃবিধানকে মানিয়া প্রশান্ত" 
চিন্ত হওয়াই কি শ্রেয়: নহে? ভগবদ্বিধানের মঙ্গল উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, 
বিধবার পবিভ্র জীবনকে ভোগ-লালসায় উত্তেজিত করিয়া! তোলাই কি 
প্রকৃত দরদীর লক্ষণ? বিধবার লক্ষ্য এবং কর্তব্য ফি, সে সম্পর্কে 
উপদেশ প্রদান করিতে গিয়। এক বিধবা মেয়েকে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়ছেন 
_-তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবা, অবস্ মঙ্গলময় বিধাতা মঙ্গলোদ্দেস্তেই এ 
জীবনে তোমার ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই স্থযোগে জীবনের 
পবিত্রতার উদ্বোধন করাই তোমার জীবনের লক্ষ্য হওয়। কর্তব্য । স্বামীকে 
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যতদিন জগৎঘ্বামীবূপে ধরিতে না পারিবে, ততদিন গৃহে থাকিয়াও 
নিলিগুভাবে_সন্যাঁসিনীর গ্যায় জীবনযাপন করিতে হইবে । পিতা- 
মাতার সেবাও ধর্ম। তত্ব্তীত সকলকেই সন্তান-জ্ঞানে সেবা করিবে। 
শত্র-মিত্র যেই হউক, বিপদে সাহ|য্য করিবে, পীড়ায় মেবা করিবে, 
শে।কে সান্তনা দিবে। পতিতাকে ঘ্বণা না করিয়া, তাহাকে সংপথে 
আনিতে চেষ্টা করিবে। জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান, স্থতরাং তুমি 
তাহাদের মায়ের স্থান অধিকার করিতে যত্ব করিবে। আর অন্তরে 
কবে তার সহিত মিলন হইবে সেইদিনের অপেক্ষা করিয়া সর্বদা তাহার 
নম লইবে। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক সর্বাবস্থায় তাঁহার জর 
উচ্চারণ করিবে । সর্বস্ব তাহাতে সমর্পণ করিয়া, তাহারই শরণ [গত হইয়া 
জীবনের বাঁকী কয়ট। দিন কাটাইয়া দ্রিবে। তোমার ছোট বোনটিকেও 
তোমার পথেই পরিচালিত করিবে এবং তদনুসারে শিক্ষাদি দিবে । 
সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজেকে সাবধানে দূরে রাখিবে। চিত্ত বেশী 
চঞ্চল বা নীচের দিকে যাইতে চাহিলে প্রাণপণে ভগবানের নাম লইবে। 
[নজেকে রক্ষা করিতে তাহার উপরই ভার দিবে ।” 

সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজেকে সাবধানে দূরে রাখিতে হইলে, 
অবাধ মেলমেশার পথকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে । নারীদের যত 
কিছু সম্পত্তি আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৃল্যবান্‌ সম্পত্তি হইল-__ 
সতীত্ব । বিধবার জীবনের এই সতীত্বরক্ষার ব্রত আরও স্কিন । এই 
ব্রত রক্ষা করিতে হইলে কঠোর সংযমের একান্ত প্রয়োজন । এই 
নিয়মগুলি পালন কর! অত্যন্ত কঠিন, ইহা! অবশ্যই স্বীকাধ্য ; কিন্ত 
কাষজয় করিধার সহজ উপায়ও ত এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। উপবাস 
করা, বিলাদিতা ত্যাগ করা, পুরুষদিগের সঙ্গে সচরাচর না মেশা। 
ব্রতপালন, পৃজাদি করা--সবই লংযমশিক্ষার অন্ততূক্ত। হিন্দু বিধবার! 
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বিরান 
এই সব মিফমপ!লন, করিষা দীর্ঘজীবনলাভ, অট্রট শ্বাস্থ্য এবং কষ্ট 
সহিষ্ণতার জন্য প্রমিদ্ধ। রোমান্‌ ক্যাথলিক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা 
(1199819 & 70003) ত্বইচ্ছায় এই নিষমগ্ডলি পালন করেন। ধাহার। 
(কান উচ্চ আদর্শে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদেব সকলের পক্ষেই 
এ সকল নিষম উপযোগী । কামজয বড়ই কঠিন। পুক্ষদিগেব সহিত 
মবাধ মেল[মেশ1 থাকিলে অনেক সময ক্ষণিক মানসিক দুর্বলতার জন্ম 
সধবাদেরও (কুমারী বা বিধবাদের কা কথ।) পদন্থলন হয়। এক্টজন্তযষ্ট 
সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজেকে পাবধানে দূবে বাখিব[র জন্ত 
শ্রা্ীঠাকুর বিধবা মেয়েদের বিশেষ সতর্কবাণী প্রদান কবিযা গিষ/ছেন। 
উপযুক্ত মনের বল সঞ্চিত হইলেও অবাধ মেলামেশ!ব ফলে পদশ্থলন 
হইতে দেখা যায়, আর যাহাদেব মানসিক প্রস্ততি (মোটে হয নাই, 
তাহার! যে লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়। পড়িবে ইহাতে আব আশ্চযা কি? বর্তমানে 
£ই অবাধ মেলামেশা বা সন্মিশ্রণেব দিনে ব্রন্ষচয্যের শিক্ষ। আবও 
কঠোরভাবে প্রচলিত হওয়া প্রযোজন * নারী এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্র 
পৃথক্‌ হইলেই সর্বাপেক্ষ। মঙ্গল । নারী-পুরুষেব অবাণ যেল[মেশার ফলে 
'য কি ব্যভিচাব-স্রোত ঘবে ঘরে চলিয়াছে, তাহা গোপন কবিবার চেষ্ট। 
করিলেও চিত্রগুপ্রের খাতা হইতে মুদি ফেলিবাঁব নয়। এইরূপ একটা 
ব্যভিচারআ্োতের উপর কি আর আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভবন। 
আছে? কাজেই সকলেরই সাবধান-সতক হওয| একান্ত প্রয়োজন । 
| শিক্ষা বলিতে মন্ুম্যত্ব অর্জন এবং চরিত্রগঠনকেই বুঝায়। বর্তমান 
শিক্ষা-পদ্ধতিতে নারী দ্দিগের সতীত্বরক্ষা সন্ন্ধে যে শৈথিল্য দেখ দিয়|ছে, 
তাহা মারাত্মকভাবে চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়ছে। টনৈতিক- 
বিত্রহীন উপাধি অর্জন করিলেও তাহা পরিশেষে ব্যাধিরই কারণ হইয়া 
াড়ায়। যৌথ-পরিবারপ্রথা থাকায় আমদের নারীদের অর্থোপার্জনের 
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স্বার্থসংঘর্ষে কোনদিন আসিতে হয় নাই; কিন্তু বর্তমানে সেই প্রথ৷ 
বিলুপ্ত হইতে চলিম়াছে, কাজেই সধব! বিধবা সকল নাবীকেই 
অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে নামিতে হইতেছে । স মান্য শিক্ষ/ল/ভ করিয়া 
চারিত্রিক বলে আমাদের দেশের বিধবার! যে শক্তি ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয 
দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়। যাইতে হয়। খুব 
বেশীদিনের কথা নয়, ভূলিয়া যাইবার মত অতীতের ঘটনাও নয় _বিধবা 
রাণী রালমণির কথা চিন্তা করিলেই ত হয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মির “নারা' 
গ্রন্থের একজায়গায় লিখিয়াছেন--“এ দেশে কর্মনিপুণা এবং ধর্মশীল| 
বিধবা নারীর কোন কালেই অভাব হয় নাই। এইজন্যই কেবল ভারত- 
ইতিহসেই দেখিতে পাওয়া! যায় যে, "অশিক্ষিতা' ব! সামান্ত প্রাথমিক 
শিক্ষামাত্রপ্রাপ্ত বিধবাঁরা বিপদের সময়েও রজ্যভার লইয়া অতিশম 
দক্ষতার সহিত রাজকাধ্য পরিচালনা করিয়াছেন--ঙাহাদের সুখ্যাতি ও 
কীন্িতে ভারত-ইতিহাস সমূজ্জল। পুণ/শীল! অহল্যাঁবাই, রাণী কর্মদেবা, 
রাণী ছুর্গাবতীর- জীবনকথা * আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিদিত। 
তদপেক্ষা সঙ্কীর্ণ কর্মক্ষেত্রে রাণী ভবানী, লঙ্ষ্মীবাই ও শরংস্সন্দরীর নামও 
উল্লেখযে]গা । 

“এইরূপ প্রকৃত মহত্বের অধিকারিণী গাহস্থ্য-জীবনে ত্যাগশীল। 
সেবাপরায়ণা, পরোপকাররতা বিধব|ব। এখনও গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে 
বিরাজিতা। তাহাদেরই প্রভাবে এখনও গ্রামে গ্রামে জলাশয় আছে, 
তাহাতেই সাধারণের জলকষ্ট নিবারিত হয়; ঠাকুরবাঁড়ী, অতিথিশালা, 
ধর্মশ।ল| আছে--অনাথ, ভিক্ষুকঃ পরিব্রাজকরা আশ্রয় পায়। বেগ 
শোক-ক্ষিষ্ঠরা কাহার কাছে প্রধানতঃ লেবা পায়? কে তাহাদের জন্য 
রাত্রি জাগরণ করে ?--কে তাহাদিগকে সাস্বন! দেয়? কে মাতৃহীনদের 
মাতার স্থান অধিকার করে? কে অপতপালনে মাতার্দিগকে সাহায) 
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স্লক্ির 


করে! সেই একবসনা, একাহার।, পরসেবাব্রতরতা, প্রশাস্তগন্ভী বমৃদ্ধি 
মহীয়সী হিন্দুবিধব।। এই বিধব।দের জীবনের দৃষ্টান্তপ্রভাবেই এবং 
স্বমীর মৃত্যুতে তাহাদিগকে এইরূপ সর্বত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া 
সকল নারীই বিলাসাসক্ভি ত্যাগ করিতে শিখেন, সবত্যাগ করিবার জন্য 
প্রস্তত হইয়! থাকিতে হয়, ত্যাগ করিবার উপধুক্ত হ্বদয়বল দুট়ীভৃত হয়--- 
অস্তের দুর্যবহারে তাহাদিগের কর্তব্যজ্ঞান শিথিল হয ন| -স্বদয়ে বল 
পান। এইরূপ সকলেই ত্য।গশীলতার,, পরু৫থপরতার, প্রকৃত মহবের 
অধিক!রিণী হয়েন, প্রকৃত মহত্বের অন্ুসর্গ করিতে কোন ত্যাগস্বীকারে 
কুষ্টিত হন ন! -সকলের উপর সে প্রভাব বিষ্টুত হয়। আমাদের নারী িগের 
এই গুণেই আমাদের গৃহে শান্তি গ্রীতি ও'তৃপ্তি আছে, সামান্য কলহে__ 
পরস্পরের সামান্য ত্রটিতে পাশ্চাত্যের মত গৃহদাহে পরিণত হয় না।” 
বিধবার জীবনে ভগবানের কৃপ। কষণা লাঙের অপূর্ব স্থযেগ ঘটে 
বলিয়াই বৈধব্যজীবন যন্ত্রণাপ্রদ শা হইয়। অপরূপ শ]ন্তিময় হইয়া 
ধাড়াইত। বর্তম।নে শিক্ষা এবং সং্যমের অভবই অল্পবয়স্কা বিধবাঁকেও 
ভোগপন্থে নামিঘ। আমিব।র প্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অধ্যাত্- 
শিক্ষ। বিধবার জীবনকে অ।র৪ পবিত্রতামণ্ডিত করিযা তুলিবারই সাহাধ্য 
প্রদান করিত । জীবনে অভিযোগ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন কর। অপেক্ষা, 
অবনত মন্তকে ভগবদ্বিধানকে মানিয়া লইবার প্রবৃতিই তখনকার 
শিক্ষার মাঝে নিহিত ছিল। জজ্মান্থরবাদ এবং কর্মকলে বিশ্বাসই 
ভারতীয় শিক্ষ।র অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । যে ভারতবর্ষে কতই না কল্য।ণপ্রদ 
মতবাদের ৃষি হইয়াছিল, সেই ভারতবধ অজ উন্নতির নাষে সেই কল 
মতবাদকে অগ্রাহ্ করিয়া পাশ্চাত্যের অশান্তিস্থ্টিকারী ভোগবাদকেই 
জগবনের সাঁর-সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । কাজেই ঘরে-বাইবে 
আঁজ আগুন জলিয়! উঠিয়াছে। এই জলন্ত অগ্নি নির্বাপণে, বিধবাদের 
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ত্যাগমণ্তিত জীবনের আজ বিশেষ প্রয়োজন । ব্রহ্মচর্ধ্যব্রতধারিণী, জগখ- 
কল্যাণ-বিধায়িণী আদর্শ বিধবারম্ণী আজ জগতের অশান্তি-অনল 
নির্বাপণে অগ্রসর হইয়া আমিবেন না কি? বিধবাদের জীবনে ত্যাগের 
হোমানলকে প্রজ্ঞলিত করিয়া তুলিবে কে? আজ সত্যত্রষ্টা মহাপুরুষদের 
কল্যাণ-বাণীরই একান্ত প্রয়োজন । সেইসব বাণী জগতে যত প্রচারিত 
হয়, ততই মঙ্গল । 

অল্পবয়স্কা একটি বিধবাকে তাহার জীবন-পরিচালনার পথ-নির্দেশ 
করিয়া শ্রীশ্রঠাকুর লিখিয়াছেন-_“তোমার অপূর্ণ আসক্তি ও বাসনাই 
শ্রীভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবে । ভোগে মান্থষের চিত্তকে দুর্বল 
করিয়া! ফেলে, তাই সে আর ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ন। । 
যৌবনের উদ্দাম লালসাই প্রেম-ভক্তির সোপান । প্রেমিকগুরুতে বোধ- 
হয় রূপান্থগা ও কামান্ুগা প্রভৃতি ভক্তির বিষয় পাঠ করিয়াছ। সংসারে 
যে বিশেষ কোন সাধ তোমার পূর্ণ হয় নাই, তাহাও ভগবানের ুপ1। 
এখনই সেই সাধনার ধনকে লইয়৷ সাধ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হও | 
তোমার সর্বন্থ তাহার চরণে নিবেদন করিয়া তাহার জন্য উদ্গ্রীব হইয়। 
বসিয়া থাক। শ্রীরাধা যেমন বাসরশয্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য সারারাত্র 
উৎকন্তিতভাবে অপেক্ষা করিতেন, তুমিও তেমনি শ্রভগবানের প্রতীক্ষায় 
তোমার হৃদয়ঘার উদঘাটিত করিয়া বসিয়া থাক। এই ত সাধনা! 
যোগ, জপ, তপ, ইহার অনেক নীচে । আশীর্বাদ করি, তুমি তোমার 
প্রাণের দেবতার নাম-রূপে দিন দিন আজ্মহার। হইয়া পড় ।” 

অপূর্ণ আসক্তি এবং বাসনা যে মানুষকে নরকে না৷ ডূবাইয়। ভগবানের 
দিকে আকর্ষণ করিতে পারে, বিধবাদের পক্ষে ইহা একটি অভিনক 
আশার বাণী। যে শত্তির অপব্যবহার করিয়া নর-নারী ক্রমশঃ 
অধঃংপতনের দ্িকে অগ্রসর হয়, মেই শক্তির সাহায্যেই মনদ্বার। পবিজ্ঞ 
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লি লি পপি সস পিস শা পি পিপিপি পি এসসি লিপি সপসমসিরস্মি সরস সিসি এ 


5খস্বরূপ ভগবানের সান্লিধ্যও লাভ করিতে পারে । ভালবাসার বস্তু 
'বষয় বা! অবলম্বনকে ভগবান মনে করিয়া! তাহার দিকে একাগ্র 
নঃসংযোগ করিলে সকল অভাব এবং হাহাকাব মিটিয়া যায়। বিধবার 
ভীবনেও রিক্ততা দূর হইয়া পূর্ণতা আসে । 

আশ্রয় ব্যতীত কোন মানুষই থ|কিতে পারে না। পূর্বে স্বামীহারা 
নবীর হাদয়ের রিক্তা দূর কবিবাব জন্য কোন না কোন একটি 
৬্গবদ্বিগ্রহকে আশ্রয়ন্বরূপে প্রদান কবা হইত। সেই ভগবদ্বিগ্রহ 
?বধব্য জীবনের অসহনীয ছুঃখ-ক্লেশকে বিদূরিত কবিয়া পরম শান্তিতে 
বিধবার জীবনকে পবিপূর্ণ করিয়া তুলিত। , 

স্বামী জগস্বামীতে মিশিযা গিযাছেণ, এটু ধারণা বিধবার জীবনে 
স্বাভাবিক ছিল বলিয়|ই জগংস্বামীকে কোন; দেববিগ্রহরূপে সেবা-পুজা 
করিতে বিধবার প্রাণ আনন্দই উল্লসিত হইয়া উঠিত। প[খিব 
আশ্রয়হার! হইয়া! বিধবা নাবী পারমাথিক আশ্রয়কেই জীবনেৰ একমাত্র 
'অবলম্বনীয় সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিত । বিধবাব রিক্ত জীবনকে 
দেববিগ্রহ কিরূপ আব্যাত্মিক আনন্দে ভরপুর করিয়া রাখিত, তাহার 
একটি ঘটন! নিয়ে বর্ণনা করিতেছি । দেব-বিগ্রহকে ধাতু-পাষাণমাটিব 
মুণ্ডি মনে না করিয়া স্বামীর মতই প্রাণবন্ত বলিয়! বিশবারা ধারণা পোষণ 
করিত। এইজন্য আরাধ্য-দেবতার সঙ্গে তাহাদেব জীবন-মরণ-গ্রস্থি 
গ্রথিত থাকিত। খ্ামী কষ্টানন্দ প্রণীত “ভক্তি ও ভক্ত” গ্রন্থের শেষে 
যে কাহিনীটি বর্ণিত আছে, নিয়ে তাহারই কিয়দংশ হুবন্থ উদ্ধত 
করিয়া দিলাম | 

“শাস্তিপুরের নিকটবর্তী একটি ক্ষুত্র পল্লীতে একজন -ভগবদ্ভক্তি- 
পরায়ণ ত্রাঙ্ষণ বাস করিতেন । তিনি একদিন গঙ্গায় রান করিতে 
করিতে দেখিতে পাইলেন ঘে, একটি মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত কি ভা্িয়! 


২০৪ আদর গৃহস্থজীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 





যাইতেছে । তাহার নীলোজ্জল বর্ণ ও হস্তপদাদির দিব্য শোভা দর্শনে 
ব্রাহ্মণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। বোধ হইল যেন গঙ্গার তরক্গে একটি 
প্রস্ফুটিত স্থনীল কমল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্তব্রাক্ণ আর থাকিতে 
পারিলেন না, সেইটি ধরিবার জন্য শ্রোতোভিমুখে বেগে সন্তরণ দিতে 
লাগিলেন এবং তাহার ভভ্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইহাও প্রতীত হইতে লাগিল, 
যেন সেই মৃক্তিটি, 'আমাকে শীঘ্র ধর ধর” বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিতেছে । 
গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে ভক্ত-ছাদয়ে আরও ভক্তির তরঙ্গ বাড়িল, প্রেমেৰ 
প্রবাহ শতগুণ বেগে ছুটিল। ব্রাক্মণ শীঘ্রই মৃত্তিটি ধারণ করিলেন এব 
কোলে হইয়া কুলে উঠিলেন। দেখিলেন, শ্যামোজ্জল আনন্দময় মুখ- 
মণ্ডল অকুলের কাণ্ডারী শ্রহরির_-গোপীকুলবিহাবী ত্রিভঙ্গ বংশীধারীর 
্ীমৃত্তি তাহার কোলে আসিয়া! তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছে। প্রভু যমুন। 
পার কালে একবার বন্থদেবের ক্রেড়ে উঠিয়াছিলেন, আর আজ ভক্তকে 
কৃতার্থ করিবার জন্য গঙ্গাসলিলচারী হইয়! ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে আসিয়। 
উঠিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের প্রতি কখন কি ভাবে দয়া করেন, তাহ। 
আমাদের সাধারণ বুদ্ধির দুরধিগম্য। ব্রাম্মণের আনন্দের সীম। 
রহিল ন।। জন্ম-জন্মান্তরলাধিত বহু তপন্তার ধন পাইয়াছেন বলিয়া 
তাহার মন-প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল। আগ্রহসহু এই শ্রীবিগ্রহকে 
ক্রোড়ে লইয়া! সবেগে নিজ বাটাতে সম|গত হইলেন এবং যথাস্থানে 
য্]গিজনছুলভ ভক্তপ্রাণবল্লভের প্রতিষ্ঠা করিয়৷ নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত 
হইলেন। * * * কিছুদিন সেবা করিতে করিতে ভক্তত্র!ঙ্ষণ বৈকুঠবাম 
করিলেন এবং তাহার পুত্রবর্গ একট একটি করিয়া সকলগুলিই কাঁল- 
কবলে প্রবেশ করিল । ব্রাহ্মণের একট মাত্র কন্তা ছিলেন, তিনিও বিধব। 
হইলেন। কন্তাটি অতি ভক্তিমতী ছিলেন, তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া 
এই ত্রিজৎকর্তা ভর্তার সেবায় তৎপর থ[কিলেন। 


আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠনে ক্ীঠাকুর ২০৫ 


চি পাম্প চিপ স্পস্ট স্পা পট্টি সা 


"ইহার কিছুদিন পূর্ধ্বে একজন যোগাঙ্গসাধনপটু সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে 
গুপ্রিপাড়া গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হারই নাম শ্রীমৎ স্বামী 
সত্যদেব সরস্বতী । যোগিবর ভিক্ষাবৃত্তি রা দিনপাত করিতেন, 
এবং নিজ কুটারে বসিয়া নিজ্জনে নিরঞ্চনের সাধনায় নিযুক্ত 
থাকিতেন। এই মহাপুরুষ কিছুদিন গুপ্তিপড়ায় সাধন করিতে করিতে 
"কজানি কাহার প্রেরণায় গঙ্গার পরপারে যাইতে ইচ্ছ। করিলেন। 
সেইদিন নিশাবসানের পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যেন শ্রীবৃন্দাবনচন্দর 
গাসিয়া বলিতেছেন, “তুমি আমাকে লইফ্ আইস এবং এইখানে 
প্রতিষ্ঠা কর। এই আদেশ পাইয়াই সম্াপীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
নিরবলম্বন সাধু পরপারে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
করিতে একটি ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইলেন | গৃহে লোকজনের বড় 
স[ড়াশব্ধ নাই, বাঁলক-বালিক|র কো।ল/হল নাই, অথব1 কেহ সে বাড়ীতে 
থাকে বলিয়। অকন্মাৎ বোধ হয় না। সরস্বতী স্বামী ধীরে ধীরে গৃহেব 
অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন--সেখানে পুরুষের নাম- 
গন্ধও নাই, কেবল একটি স্থরূপসী নারী বিজনে আসনে বসিয়া সন্মুখস্থ 
ত্রিজগন্মনোহর একটি অপূর্ব কুষ্ণমূণ্তির পূজা করিতেছেন এবং মনের মত 
নৈবেছ্য সাজাইয়া ভক্তিভরে ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিতেছেন । নিভৃত-নিলযে 
সরস্বতী শ্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের দিব্যমৃত্তি দর্শনে বিমোহিত 
হইলেন এবং দেখিলেন যেন প্রতুর এ কামিনীর করকমলসজ্জিত*ু 
[শবেদিত মিষ্টান্গরাশি ভোজন করিতেছেন। যাহা কেহ কখন দেখিতে 
পায় না, যাহ। দেখিলে আব কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়. না, ভগবান্‌ বয়” 
না দেখাইলে যাহা জীবের কোন ক্রমেই দেখিবার উপায় নাই, তাহাই 
আজ রুতন্কত্য সাধু দর্শন করিয়া নিজ নয়ন পরিতৃপ্ত করিলেন এবং 
তাহার,যেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যেঃ এ যোগিজনমনোমে হন 


২০৬ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


বিগ্রহ তাহার সহিত আলিবার আকাজ্ক। প্রকাশ করিতেছেন এব, 
ইহাও বুঝিলেন, ইনিই স্বপ্দৃষ্ট সেই শ্রীবৃন্নাবনচন্ত্র। 

“নাধু দেখিলেন, এ ভক্তিমতী যুবতী ভগবানের অকপট প্রেমে সাশ্র- 
লোচনে গদ্গদ্দ বচনে ভগবচ্চরণে কতই স্ততিবাদ করিতেছেন । জন্যাসা 
ভক্তবং্সল ভগবানকে এবং নিকটে অনুগত ভক্তকে দর্শন করিয়৷ আনন্দে 
আপ্নুত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে এ ভক্তিমতী সাধ্বী সতী আসন হইতে 
উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণে একজন তেজঃপুঞ্ককলেবর সন্গ্যাসী 
বিরাজমান । অমনি তিনি সসম্্বমে চকিতহৃদয়ে গিয়া সন্গ্যাপীর চরণে 
প্রণাম করিয়| জিজ্ঞাস| করিলেন, 'প্রভো ! আপনি কে? কোথা হইতে 
কি জন্য এই দেবনিকেতনে আগমন করিয়াছেন ?' সাধু ভগবানের ভোজন- 
দর্শনে ও সাধ্বী-সতীর ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেও প্রেমাশ্র বর্ষণ 
করিতেছিলেন, ভক্তিমতীব স্থমধুর সম্ভাষণে সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, “মা! 
আমি একজন ক্ষুদ্র জীব- সন্য।সাশ্রমী, ভিক্ষা করিবার জন্য এখানে 
আসিয়াছি।' সধ্বী এই কথা শুনিয়া আহল।দিত হইলেন এবং বলিলেন, 
“আপনি যথাভিরুচি ভিক্ষ। গ্রহণ করিয়া এই ছুঃখিনীকে রুতার্থ করুন।' 
ইহ শুনিয়া! স্বামীজী বলিলেন”_-'আমি দণ্ডী, অগ্নিষ্পর্শ করা আমার 
পক্ষে নিষেধ, অতএব আপনি যে অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়াছেন এ 
অন্নভিন্ন অপর কিছু ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই সাধ্ৰী 
তাহাই তাহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। সাধু কহিলেন, 'এই 
ভিক্ষার দক্ষিণা চাই, কিন্তু আমি টাকা কড়ির প্রয়াসী নই সতী 
বলিলেন “বাবা ! তবে কি দক্ষিণা দ্রিব?' সাধু কহিলেন, “আপনার এ 
দেবমৃতিট । সাধৰী দীর্ঘনিঃশ্বান ফেলিয়া কহিলেন, "ঠাকুর ! একটি ছিন্ন 
আর যাহাই চাহিবেন, তাহাই দিব । সন্ত্যাসী বলিলেন, "মা! তবে 
আমার ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না।' ক্রাঙ্ষণকন্ত। তখন মনে মনে 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ্রীশ্রঠাকুর ২৬৭ 





ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভূ আজ আমাকে কি ঘোর বিপাকেই 
ফেলিলেন। অতিথি সন্যাসী অনাহারে গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবেন, 
ইহাও তো মহাপাপ ! প্রতৃ-বিরহে আমি অনাথা হইয়া থাকিব সে-ও 
ভাল, তথাচ অতিথিসেবায় অবহেলা করিব ন1।” প্রকাশ্যে বলিলেন, 
নারায়ণ! আমি আপনার অ।দেশ প্রতিপালন করিব, আপনি প্রসাদ 
গ্রহণ করুন|, সন্ন্যাসীকে পক্কান্ন প্রসাদ ব্যঞ্জনাদ সেবা করিতে দিয়। 
স[ধ্বী মতী নিজ পূজার আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও ভগবানের 
কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, *প্রভে। ! তুমি যে এখানে 
থাকিবে ন|, তাহ। পূর্ব হইতেই জানি, তোম।র উপরমযুক্ত সংযমী 
সম্যাসীর সেবা বড় ভাল লাগে, তাই পিতার বংশনাশের ভষ দেখাইয়া 
তোমাকে মন্গ্যাসীর কুটারে পাঠাইতে বলিযাঁছিলে, পিত। তাহাতেও ভয় 
না পাইয়া তোমার সেবা করিলেন, তোমাক্ব শ্রীমুখের বাকা মিথ্যা হইবে 
কেন? এক-একটি করিষা এ বাটার সকলেই ইহলো।ক পরিত্যাগ করিল, 
আছি কেবল একাঁকিনী আমি । প্রভে।! বলিবায় কিছু নাই, চাহিবার 
কিছু নাই, প্রাণ থাকিতে তোমার বিরহ সহ করিতে পারিব ন। 
তাই কাঙ্গালিনীর প্রতি দঘ। করিয়। নিজ চরণে বিলীন করিয়া লও ।' 
গদ্‌গদ্দ বচনে ভক্তিভরে বলিতে বলিতে সাধ্বা ভগবানের চরণপদ্মের 
দিকে চাহিয়৷ রহিলেন, ঘন ঘন দীঘ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল; অশ্রধারায় 
বক্ষ-স্থল ডাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যে ভক্তিমতীর নিঃশ্বাসের 
গতি অবরুদ্ধ হইয়া গেল। মহাযোগিনী মানব-লীল। সংবরণ করিলেন ।” 

এই ত ভারতবর্ষের বিধবার জীবন-কাহিনী | প্রাণের দেবতার 
বিরহ সহ করিতে না পারিস, তাহারই চরণে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ 
করিলেন। অভিথিরপী নারায়ণকে বিমুখ করাও অধশ্ম। তাই 
ছোটবেলা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধবা! নিজের প্রাণ বিসঙ্জন দিয়াও 
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অতিথির মর্ধ্যাদা রাখিলেন। এই জাতীয় বিধবার জীবন-কাহিনী 
শুনিলেও পুণ্য অঞ্জিত হয়। গৃহস্থ-পরিবারে এইরূপ পৃতচরিত্র বিধবার 
সমাজকে অশেষ প্রেরণ। প্রদান করিতেন। তাহাদের জীবনে ত 
হাহাকার ছিল না, দেবসেব। করিতে করিতে তীহার্দের অন্তরও 
দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহারা যে স্তরে বাস করিতেন, সেই 
স্তর হইতে সংসারে পন্কিল ভোগের দৃষ্ঠ মোটেই নয়নগোচবর হয় না। 
ত্যাগ এবং নিষ্ঠাপৃত তাহাদের দিব্যজীবন সম[জকে পবিভ্রভাবেই উদধ,দ্ধ 
করিয়া তুলিত। 

ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য দৈবী-শক্তি আছে যে, 
বৈধব্য-যন্ত্রণাকেও তাহ। ভূলাইয়া দিতে পারে । ভারতের আদর্শ ত ভোগ 
নহে-_ত্যাগ। কাজেই ভাল করিয়া বুঝ|ইতে পারিলে সুপ্ত চেতনার 
সঞ্চার হইবে না কেন? ত্যাগের মহিমার কথা শুনিলে কি আর পাশবিক 
ভোগে মন যায়? সব্প্তরু মহাপুকুষগণ মানবের অন্তনিহিত দেব-ভাবকে 
উদ্বোধিত করিয়া তুলেন। তাহাদের উপদেশে মানব-জীবনকে 
গৌররমণ্ডিত করিয়া তুলিব/রই অপূর্ব্ব সঙ্কেত রহিয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুব 
একটি বাল-বিধবাঁকে সাত্বনাপ্রদান করিতে গিয়! লিখিয়াছেন--“এব|র 
ৃত্যুপ্রয়ের সহিত তোর বিবাহ দিব, আর বিধবা হইবার ভয় থাকিবে 
না। আনন্দে আনন্দময়েরে প্রেমে মজিয়া যা! রক্ত-মাংসের জগতে 
মেদমাংসের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া আপনা হারাইয়! তাহার প্রেমে ডূবিয়া বা।” 

ভারতে বিবাহ বান্তবিকই মৃত্যু্জয়ের সহিত সম্পন্ন হইত। 
শিবের মত বর লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের মেয়েরা ছোটবেলা হইতেই 
শিবপৃজ! শিখে । শিবের আবরাধনাই সতীনারীর লক্ষ্য । স্বামীর মধ্যে 
আগৎগ্বামী শিব বা শঙ্করকেই ভারতের নারীর! পূজা কর্ধিয়া থাকে । 
পত্ীঠাকুর বিধবাদের ভিতর এই ভাবটিই সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা 
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করিতেন । পতিহার! এক বিধবাকে সাত্বন! প্রদান করিয়!' প্রীপ্রীঠাকুর 
লিখিয়াছেন -গ্যদ্দি বিশ্বাস কর, ভগবান্ই স্বামী, পিতী, পুভ্রূপে 
প্রকাশিত, শ্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভগবানে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহা 
হইলে ভগবান্‌কে স্বামীর মুত্তিতে ধ্যাঁন ও আন্তরিক ভালবাসার সহিত 
ভজন করিলে তোমার প্রভূত উপক।র হইবে, এমন কি ভগৰান্‌কে 
স্বামীরূপেও পাইতে পারিবে । এমন ঘটনা আমি ছু'একট! জানি, 
স্থতরাং ইহা৷ প্রত্যক্ষ সত্য ।” 

ীপ্রঠাকুরের উপদেশের এইখানেই রহিয়|ছ্চে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । পতি- 
হানা! নারীকে স্বামী-বিম্মরণের উপদেশ দিলে, তাহা কাটা-ঘায়ে নূনের 
ছিটার মতই গ্রদাহকর হইয়া থাকে । দরদী হৃছটয়। শ্রাশ্ঠাকুর বিধবাদের 
যে উপদেশ প্রদ/ন করিয় গিয়াছেন, তাহাতে বিধব।র ব্যর্থ-জীবনে আসে 
সার্থকতার এক অপূর্ব শান্তি । লক্ষ্যষ্ট না হইয়া ও, বিধবারা এই পথে 
এক শাস্তিপ্রদ সরস প্রণালীতে জীবনকে উপভোগ করিবার অভিনৰ 
উপায় লাভ করিয়া থাকে । বিধবার পক্ষে, স্বমী জগংস্বামীতে মিশিয়। 
গিয়াছেন, এই ধারণা লইয়া জগংস্ব'মীকে অর্থাৎ ভগবানকে স্বীয় 
শ্বামীরূপে ধ্যান কর! মোটেই কঠিন নহে। এই অভিনব পন্থায় 
বিধবার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীশ্রঠাকুর আপ্রাণ 
চেষ্টা গ্ছরিয়া গিয়াছেন। স্বামীচিন্তা ছাড়িয়! নারী থাকিতে পাৰে 
না। আশ্রয়শুন্ত অবস্থায কেই ব| থাকিতে পারে? বিধবাদের 
জন্য ্রঞ্ীঠাকুর শ্বমমী-ধা|নের ব্যবস্থাই দিয়াছেন, তবে এই ধানের 
পেছনে এই ভাবটুকুর মাত্র সংযোগ করিতে হইবে যে, জগংম্বামী বা 
ভগবান্ই স্বামীর মৃত্তিতে আমার সম্মুখে বিরাজমান । এই পদ্ধতিতে 
ধ্যান করিয়। বিধবা-নারীও সাক্ষাংভাবে স্বামীর দর্শন লাভ কৰিতে 

পারে _ইহাই শ্রশ্রঠাকুরের উপদেশের সার অমর্শ। ধ্যানসহযোগে 

১৪ 
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যদি কৃষ্ণ-কালী প্রত্যক্ষ হইতে পারেন, তবে জগৎক্বামীই বা বিধবার 
সম্মুথে শ্বামীন্মপে কেন প্রকটমুত্তিতে ফুটিয়া উঠিবেন না? বিধবাকে 
পুনঃ পুনঃ পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা না দিয়া (কেন না কোন জাগতিক 
পতিই তো অমর নহে) তাহাকে একনিষ্ঠ পতিভক্তিতেই তো 
অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা প্রকৃত দরদী এবং হিতাকাজ্ষীর কাজ। এই 
জন্যই শ্রীষ্নঠাকুর সগ্য এক বিধবাকে মৃত্তাঞ্যেব সহিত বিবাহ দিয়। চির 
অমরত্ব লাভের ব্যবস্থা! কবিঘ। দিয়াছেন। জগংস্বামীকে পতিৰকপে বরণ 
করিয়া বিধবার জীবনে যেমন শান্তি আসিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তেমনি গৃহস্থ-পবিব/বে অনেক কুম/বাঁত পাথিব স্বামীব সঙ্গে বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া জগৎপতিকেই মনে সনে স্বামীরূপে ববণ করিয়। 
প্রাকৃত জগতে চিবকুম।রীবেশে জীবন অতিব।হিত কবিয় গিয়াছেন-_ 
এইরূপ দৃষ্টান্তও ভাবতে বিরল নহে । গৃহস্থ-জীবনগঠনে কুমারীর দান 
সম্পর্কে পৃথক্‌ অধ্যায়ে আলোচন। করিব। 

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে সধব।-বিধবা নাবী ম্বীয় লক্ষ্য ঠিক বাখিয়। 
কি ভাবে সহায়তা করিতে পাবে, শ্রশ্রঠাকুবেব প্রত্যেকটি উপদেশের 
মধ্যে তাহাব ইঙ্গিত দেওয়া আছে। হিন্দ্সমাজেব নারীমাত্রকেই 
একটু আত্মস্থ হইয়া! আমার চিন্ন। কবিতে অন্রবোধ করি। আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও যে মানসিক শক্তিব পরিচয় অমাদেব 
অতীত ষুগেব হিন্দুনাবীব| গরদর্শন করিয়। গিযাছেন, তাহা কি 
তাহাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার কবে না? আদর্শ জাতিগঠনে 
মায়েদের যে গভীব দাধিত্ব রহিয়াছে! সে দায়িত্বেব কথা ভূলিয়া 
গিয়! পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আন্ফালন করা কি সঙ্গত? 
বামন্ফ্-পত্ধী সারদা দেবী, বিজয়কুষ্-পত্তী যোগমায়া দ্বৌ, ধিধব! 
'ঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), সন্গযা্িনী গৌরী পুরী গ্রভৃতি 
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নাব্বীগণ আমাদের হিন্দুপরিবাবের উজ্জ্বল আদর্শ। আস্রিক শক্তির 
বিকাশ সাধন করিয়া “সভ্য” বলিয়। পরিচয় দেওয়াটাকে আমাদের 
প্রাচীন যুগের খষিরা ঘ্বণা করিতেন। বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগৎ 
আস্রিক ভাবেরই প্রতিযৃ্তি হইয়! দীড়াইয়াছে। তাই সভ্যতা আজ 
ধ্বংষের পথে। পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে দ্রিবা- 
ভাবের বিকাশ করিতে হইবে, পারিবারিক জীবনে আদর্শ-শিক্ষার 
প্রবর্তন করিতে হইবে। সমাজের নরনাদ্পীকে দিব্যভাবে ভাবিত 
হইয়! উঠিতে হইবে । আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঞ্ঈনে সদ্গর মহাপুরুষদের 
উপদেশকে বেদবাণীর স্তায় শ্রদ্ধা করিয়! প্রত্ত্যেক নর-নারীকে চলিতে 
আমরা অন্থরোধ করি। আদর্শ নর-ন।রী ট্যতীত-_আদর্শ সমাজের 
প্রতিষ্ঠ। করিবে কে? 

পরিশেষে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত “ঝাধিকাম[লা” গ্রন্থ হইতে 
বালবিধবা অথে|রমণির (গোপালের মা) জীবন-কাহিনীর কিয়দংশ 
উদ্ধত করিয়া এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি । 

"দক্ষিণেশ্বরের দুই তিন মাইল উত্তবে গঙ্কার পূর্বতীরে কামারহাটা 
গ্রম। তথায় কলিকাতার পটলডাঙ্গ। পল্লীর গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত দেবোগ্ভ।ন ও রাধামাধব-মন্দির । উক্ত মন্দিরের পুজারী 
ছিলেন কামারহ।টার নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাঙ্মণ কাশীনাথ ভট্রাচাধ্যের পুত্র 
নীলমধব। নীলমাধবের গৃহ মন্দিরের অদূরে অবস্থিত। গোবিন্দ 
দত্তের দেহত্যাগের পর উহার বিধবা পত্রী এই দেবোছনে অধিকাংশ 
জ্ময় বাস করিতেন । নীলমধবের বিধবা ভগ্নী অঘোরমণির সহিত 
দত্তপত্ীর গভীর প্রীতি ছিল। অধোরমণির জন্ম হয় আন্দাজ ১৮২২ 
খৃষ্টাব্দে এবং বিবাহ সম্ভবতঃ ১৮৩১-৩২ থুষ্ঠান্দে, নয়-দশ বৎসর বয়লে। 
তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তাহার শ্বশুরবাড়ী ছিল ২৪ পরগণ! 





২১২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীপ্ঠাকৃর 


০ 


জেলার বোদড়ার অন্তর্গত পাইকহাটা গ্রামে । তিনি তের চৌদ্দ বৎসর 
ৰ্যসে বিধবা হন। বিবাহের সময়ই পতিদর্শন ও শ্বশুরগৃছে গমন প্রথম 
ও শেষ বার। 

“বালবিধবা অঘো'রমণি ততদিন কেশদাম ফেলিতে পারেন নাই, 
দিন মাতাপিতা জীবিত ছিলেন। তাহার পরেই উজ্জল শ্থামবর্ণ 
বালিকা ব্রক্মচারিণীর মত মুগ্ডিতমস্তক হন। হ্বশুরবাডী হইতে প্রাপ্ত 
কিছু ধান-জমি বিক্রয় &করিষা! তিনি কয়েকশত টাকা পান। এই 
টাকার কোম্পানী-কাগজ করিয়া দত্তগিন্নীর নিকট গচ্ছিত 
রাখেন । পিত্রালয়েই বৈধব্যেব বার তের বৎসর কাটিল। এই সময় 
গঙ্গান্সান, হবিষ্যান্নভোজন ও পুজাপাঠাদিতে অভ্যন্ত হইলেন । ঈশ্বর- 
চিন্ায় মন মাতিল। শ্বশুরবাডীর কুলগুরুকে আনাইয়! পিকজ্রালয়েই 
গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেন। ন্বগুছের পরিবেশ আর ভাল 
লাগিল না। গোবিন্দ দণ্ডের ঠাকুরবাড়ীতে প্রায়ই আমিতেন পুজা 
ও আরজ্িকাদি দেখিতে এবং দত্তগৃহিণীর সহিত গল্প করিতে । 
ঠাকুরবাড়ীতে স্থায়িভাবে থাকিতে চাহিলে দত্বগৃহিণী পরমানন্দে সম্মতি 
দিলেন। বোধ হয় চাকরদের জন্য প্রথমে নিগ্সিত একতলায় একটি 
ক্ষুদ্র কক্ষ অঘোরমণির বাসার্থ শিদি্ট হইল। এই কক্ষে অঘারমণি 
বাহাম্ন বৎসরেরও অধিক কাল, আন্দাজ ১৮৫২ হইতে ১৯৪ 
থৃষ্টাত্ব পধ্যন্ত কাটান। নিজেরে কয়েক শত টাকা ছিল, তাহা 
হইতে মাসিক কয়েক টাক! সদ পেতেন। তাতেই দিন কাটাতে 
হুত। হাটে এক হগ্চার তরি-তরকারী কিনে রাখতেন। আলু-্উচ্ছে 
ও মুগের ডাল সিদ্ধ, আর ভাত ছিল দুপুরের আহার | বাগানের 
নাগ্ধিকেলে প্রস্তুত লাড়, দু'একটি ও ছুধ একটু রাজে খেতেন। বাগানের 
গাছের গুকনা পাত্কা ডালপাল। কুড়িয়ে তারই জালে ভাত বাধতেন। 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীষ্রঠাকুর ২১৩ 





গেপালফে ভাত-তরকারী নিবেদন ক'রে তাহাই প্রসাদজ্ঞানে খেতেন। 
কাঠপাতা কুড়োবার সময় একটি ছোট স্থৃষ্ী ছেলে কোথা থেকে - এসে 
তাহাকে সাহাযা করৃত। সেই ছেলেকে পরে ধ্যানের সময় স্বীয় 
ইষ্মৃক্তিতে মিলাইয়' যাইতে দেখেন। ছেলেটি তাহাকে এই সময় 
মদুমধুর কগে ইহাও বলিয়াছিল”_“তূমি বাৎসল্যভাবে সাধন করো। 
কাঠপাতা কুড়োতে তোম।র একা কষ্ট হয়, তাই আমিও তোঘাকে 
সাহায্য করি। তুমি রাম ক'রে আমাকে খেখেতে দাও, তাতে আমি 
বড তৃপ্তি পাই ।” 

“অঘেোরমণির কক্ষ গোবিন্দ দত্তেব বৃহৎ অষ্ট্রীলিকার অন্দর মহলের 
শেষাংশে অবস্থিত- নির্জন, নীরব । কক্ষের তিনটি জানাল! দিয়! সুন্দর 
গঙ্গাদর্শন হইত। ব্রাহ্ষণী এই ঘরে বসিয়। গঞ্গ্র্পন ও দিবারাত্রি জগ 
করিতেন। এই ঘরে ত্রিশ বংসর জপ কবিয়! সাঁধিকা সিদ্ধ হন। তিনি 
ভগবান্কে পুত্রর্ূপে, গোপালভাবে উপামনা করিতেন। বৈষবশান্ত্ে 
ইহাকে বাখসল্য ভাবসাধন বলে। অঘোরমণির ষোল আনা মন 
গোপালের চিন্তায় ডুবিল। কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে বা কথা বলিতে 
তাহার আর ইচ্ছা রহিল না। 

“তিনি স্বল্লাহারী ও স্বল্পভাষী ছিলেন । রাত্রি ছুইটায় উঠিয়া তিনি 
জপে বসিতেন এবং সকাল ৮টা ন্টা পর্য্যন্ত জপে মগ্ন থাকিতেন। 
তাহার পর তিনি রাধাঘাধব-মন্দিরে বাট দেওয়া, ধোওয়া-মোছা, 
পূজার বাসন মাতা, ফুল তোলা, মালা গাঁথা, চন্দনবাটা প্রভৃতি কাজ 
কিছু কিছু করিতেন। তদন্তে রান্না করিয়া গোপালকে ভোগ দিয়া 
প্রসাদ পেতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধা পর্ধ্যস্ত জপে 
বলিতেন। সন্ধ্যাপমাগমে মন্দিরে আরত্রিক দর্শন ও ভজন শ্রবণ 
করিতেম। অনন্তর আবাগ জপে বসিতেন গভীর রাত্রি পর্ব্স্ত । এইকপে 


২১৪ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে প্রঞ্রীঠাকুর 





১৮৫২--১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর লাখিকার একটান। 
চলিল।” 

তারপর কি করিয়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ হয় এবং 
তাহার ইষ্টমৃর্তি কি করিয়া রামকুষ্দেহে লীন হইয়া যায়_ প্রভৃতি 
অলৌকিক ঘটন। “সাধিকামাল1” হইতে সকলকে পাঠ করিতে অচ্ছরোধ 
করি শ্রীরামকৃঞ্চকে লাভ করার পর, তাহাকেই তিনি সাক্ষাৎ গোপাপ- 
জ্ঞানে সেবা করিতেন । পরমহংসদেবও স্বয়ং অঘোরমপিকে 'গোপালের 
মা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গোপালেব মা তীহার ইষ্টদেবতা 
গোপালকে ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই প্রকাশিত দেখিতেন। 


দ্বাধশঅধ্যায় 


আদর্শ গৃহস্থ পরিবার গঠনে সধবা-নারী এবং বিধবা-নারীর 
অবদানের কথা আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে কুমারী-জীবনের 
কথা আলোচন! করিব । ঘরে ঘরে কুমারী মেয়ের আর আজকাল অভাব 
নাই। কুমারী 'অনেকেই দেখিতে পাওষা যায়, কিন্তু কুমাবীব্রতধারিণী 
মেয়ে আর চোখে পড়ে কি? চিবকৌমার্ধ্যব্রষ্ঠ গ্রহণ করিয়া নি:্বার্থ- 
ভাবে পরিবারের সেবা করিবাব মনো বৃত্তি আজকাল দেখা যাঁয় কি? 
বিবাহ না করিয়া, কুমারী-ত্রত ধাবণ সকলের পক্ষে সম্ভবপব নহে, আর 
তাহা! সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক আদর্শও নহে। কিন্তু ত্যাগস্পৃহা 
স্বভাবতঃই ধাহাদের মাঝে ফুটিয়া উঠে,জোর কঁরিযা তাহাদিগকে বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ করাও সমীচীন নহে। প্রাচীনধুগে গুরুগৃহে বা পিতৃগৃহে 
অনেক কুমারী মেয়েই পবিত্র কুম(বীব্রত ধাবণ করিয়। অবস্থান 
করিতেন। অনেক খধির তপোবনেও দেখি, কুমারী মেয়েব৷ পবিজ্র 
্রক্ষচধ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়! বেদ-উপনিষদাদি প্রস্থ শ্রব্ণমনন করিয়! 
নিলুষভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। গুরুগৃহে কুমারী ব্রতধারিণী 
অনেক মেয়েই থাকিতেন। 

ম্হধি মাতঙ্গমূনির পালিতাকন্যা শবরীর উপাখ্যানের কথা মনে 
পড়িয়া গেল। মহর্ষি মাতঙ্গ তখন মৃত্যুশষ্যায় শায়িত। 'অস্তিম সময 
শবরীকে কাছে ভাকিয়া আবেগকম্পিতকঠ্ে মহধি বলিয়াছিলেন-_“মা, 
আমার অস্তিম সময় সমৃপস্থিত। আমি পরলোকে গমন করিতেছি। 
নরদেহধারী শ্রীভগবানের চাক্ষ্ষদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিরা উঠিল না। 
রাজ! দশরথের পুত্র স্ত্রীরা মচন্্র ভগবানের অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ 
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হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। 
সীতার অন্বেষণে শীঘ্ই তিনি এই আশ্রমে পদধূলি দিবেন। তু 
ব্যাকুলভাবে তাহার শুভাগমন প্রতীক্ষা কর। তাহার ছুলভ দর্শনপ্রা্থির 
গর তুমি জলন্ত অগ্নিতে দেহ বিসর্জন দিয়া ব্র্মলোকে আমার নিকট 
অ|সিও |” 

শবরী তখন বাল্য অতিক্রম করিয়৷ যৌবনে প্রবেশ করিয়াছেন, 
কিন্ত যৌবন তাহার মনে চাঞ্চল্যস্ষ্টির অবকাশ পাইল না। একাধারে 
গুরু এবং পিতা মাতজমুনির নিকট হইতে যে ব।মনামে তিনি দীক্ষা 
পাইয়াছেন! এখন তাহার মন ই্টচিন্তায় বিভোর । কবে ইচ্টদর্শন 
মিলিবে, এই চিন্তাতেই শবরীর মন ব্যাকুল। এইরূপে আদর্শের ধ্যানে-_ 
ইষ্টধ্যানে আত্মহার। বিভোর না! হইতে পারিলে কি আর কামরিপু জয় 
কর! সম্ভবপর? চিরকুমারী শবরীর হনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, 
আছে শুধু ভগবদ্দর্শনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা । 





পজ্জের কুটার এক ঝোপড়া বান্ধিয়! ৷ 
শবরী রহেন রামচন্দ্র পথ চায়্য। ॥ 
তৃষিত চাতকী যেন মেঘ আগমন । 
প্রতীক্ষ করিয়৷ থাকে উংকষ্টিত মন ॥ 
বনমধ্যে ফলমূল আনে ব্হু ছুঃখে। 

মিই হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে ॥ 
চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাঁগে। 
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অন্থরাগে ॥ 
শবরীর আশাবুক্ষ সফল হইল । 
কথোদিন পদ্দে প্রভু আগমন কৈল॥ 
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দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিষ্বা । 
প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া! | 
স-ভক্তমাল 

সমুত্তরন্তাবব্যথো নদান্‌ ডি্যে।দ্ধাসনলিঙান্‌। 
সিধাতারামিৰ খ্যাতাৎ এবরীম!পতুর্বনৈ ॥ 
বসানাং বন্ধলে শ্বদ্ধে বিপৃয়ৈ; কৃতমেখলাম্‌। 
ক্ষামামগ্জনপিগুভাং দর্ডিনীমজিনাস্তরাম্‌ ॥ 
প্রগৃহপদবৎসাধ্ৰীং পষ্টরূপা মবিক্রিয়াঞজ ॥ 
অগৃহাং বাতকা মত্বাদ্দেবগৃহামনিন্দিষ্ঠাম্‌ ॥ 
র্শক্ৃত্যরতাং নিত্যমবৃদ্যকলভো জনাধু। 
দৃষ্ট। তামমুচদ্রমো। যুগ্যায়াত ইব অর্মম॥ 

_্ঠটিকাব্য, ৬৬*-৬৩ 
সর্বকাধান্থসিদ্ধিকাবী পুষ্যানায়্ী জগছিখ্যাত তার।র ম্যায় সর্দ্বসিদ্ধি- 
সম্পাদিনী, শ্রদ্ধা) পুণ্যবতী, বন্কলপবিধাবিধী, মুগ্তঘেখলাশ|লিনী, 
যোগাভ্যামে ক্ষীণকলেবর।, পলাশদগুবতী, মুগচন্জ(সীনা, নিধিকাবা, 
স'ধবী, কৌটিল্যখলতাদিদোষবজিত।, দেবপক্ষপাতিনী, অনিন্দিতা, 
সদা ধর্মকর্মব্যাপৃত', ইন্ড্রিয়ের অবিকাবজনক ফলমুলাহারিণী, মহাবিছুষী 
শববীর আশ্রষে প্রবেশ করিয়। রাম ও লক্ষণ নিবিভ বনভ্রমণজনিত শ্রান্তি 
দূর করিলেন । 

সেদিন প্রথতে এবরী পুষ্পচয়ন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, 
আশ্রমবেদীতে লক্ষ্ণসহ শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গজ্যোতিতে দশদিক আলোকিত 
কবিয়। শবরীর জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভগবানের জন্য শুধু ভন্তুই 
প্রতীক্ষায় থাকেন না, ভগবান্ও ভক্তের জন্ধ ব্যাকুলপ্রাণে প্রতীক্ষা 
করেন। ঘানদ্দের আতিশয্যে আজ শবরী নির্বাক। শ্ীরামচন্দ্রের 
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চি সিস্জিরি 











পপির এনার্জি এ 


চরণক মলযুগল চোখেব জলে ধুইন্না স্বীয় কেশদ্বার! তাহ মুছিয়] দ্রিলেন। 
পরে স্ুগন্ধিপুষ্পে পাদপৃজ। করিধা তাহাকে আহরিত ফল নিবেদন. 
করিলেন। ভক্তনিবেদিত ভক্তিমাথা ফল ভগবান্‌ লানন্দে গ্রঙ 
করিলেন । শববাব জীবন-জনম সার্থক হইয়। গেল। এখন শবরী মহণি 
মাতঙ্গমুনির আদেশ প্রতিপালনে যত্বপর হইলেন । মৃত্যু আগে ধাহাব 
নাম একবার মাত্র স্মরণ কবিলে যম যাতনা দূর হইয়া থাকে, আজ সেই 
ভগবান্‌ প্রকট-মুঙ্তিতে শ্রীরামচন্দ্রূপে ভক্ত শববীর সম্মুখে উপস্থিত । 
শ্রীগুরুম্মরণ এব" শ্রীভগবানেব অতুলনীয় রূপ দর্শন করিতে করিতে শবরী 
ধীরপদে, শান্তমনে, হাসিমুখে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন । শববীব 
মুক্তাস্মা ব্রদ্ধলে।কে গুরুব চবণ বন্দনা কবিধা' ব্রদ্ষপদে বিলীন হইল । 

কুমাবী-জ্ীবনের ইহা একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । আদর্শনিষ্ঠ চিত্ত (ক 
করিয| তিলে তলে ইঞ্টেব আকাজ্ষ/মত গভিয়! উঠে, শবরীৰ ভপাখ্যান 
তাহাবই জলন্ত প্রমণ। সন্জানপালনের দাযিত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের 
জন্য কেহই তখন কুমারী-ব্রত ধারণ করিতেন না। কুমারীর জীবন এক 
মহান্‌ আদর্শে অন্ধপ্রাণিত হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিত। 
অভিযোগ অসন্ভত্ি লইয়। কুমাবী ব্রক্ষচধ্য-ব্রত অবলম্বন করিতেন না। 
তপোবনে খষির আশ্রমে অনবরত কর্ণে যে দিব্য ত্যাগমন্ত্রের বস্কাব 
আঘাত দিত, তাহাতে তীহার্দেব মনে এক অপ্রাকত অতীন্দ্রিষ রাজ্যের 
দ্বার উদঘ[টিত হইত। তীাহাঘা স্বেচ্ছায় এই পবিজ্র কুমারী-ব্রত অবলগ্বন 
করিতেন । 

পূর্বে খষি-মুনির আশ্রমে মেয়েদেরও রীতিমত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। “কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াতিষত্বতঃ'- এই শান্ত্রধচনই 
ভাহার প্রমাণ। ভবসৃতিপ্রণীত মালতীমাধবে কামন্কী লবঙ্জিকাকে 
লঙ্োধন করিয়া বলিতেছেন-_ 
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“অয়ি! কিং ন বেসি, ধদেকজ নো, বিস্তাপরিগ্রহায় নানা দিগন্ত- 
বাসিনাং ছাত্রাণাং সাহচধ্যম।সীৎ।” 

“অয়ি প্রিয়সথি লব্গিকে ! তুমি কিজান না, তোমার কি মনে 
পড়িতেছে না যে, গুরুর নিকট একত্র বিগ্তাধ্যয়নকালে নানা দিগ দেশাগত 
ছাত্রবুন্দের সহিত আমাদের একত্র সাহচর্য হইত ?” 

উক্ত কবিপ্রণীত উত্তরচরিতের দ্বিতীয অঙ্কে মহষি বাল্মীকির 
অন্তেবাসিনী তপন্বিনী আত্রেয়ীকে বাসন্তী জিজ্ঞসা! করিতেছেন-_ 

'আর্য্যে আত্রেয়ি! কৃতঃ পুনরিহাগম্যতে ্ আধ্যে আত্রেষি ! 
আপনি কি জন্ত এই তপোবনে আসিয়াছেন?' ত্রয়ী বলিতেছেন 

অস্সিন্নগস্ত্য প্রমুখ; প্রদেশে 
ভূয়াংম উদশগীথবিদো বসন্তি । 
তেভ্যোইধিগন্তং নিগমান্তবিষ্বাং 
বাল্সীকিপার্থ্াদিহ পর্যটামি ॥ 

এই দপ্তকারণ্য প্রদেশে স্থমধূর তারম্বরে গীয়মান সামবেদপা বদর্শী 
আধ্যাচার্ধ্য অগস্ত্য প্রভৃতি মহ[পগ্ডিত মহধিগণ বাস করেন। তাহাদের 
নিকট বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদাদি শান্ত্রসমূহ পাঠ করিবার জন্য মহষি 
বান্মীকির আশ্রম হইতে পর্যটন করিতে করিতে এখানে আনিয়া উপস্থিত 
হইয়াছি। 

গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া যে কুমারীর মন নিবৃততিধূর্মে উদ্ধদ্ধ হইয়] 
উঠিত, ক্রান্তদর্শী ব্রন্ধজ্ঞ গুরু তাহাকে নেই পথেই পরিচালিত করিতেন। 

একদা স্ুলভানায়ী এক নৈঠিক ব্রহ্ষচার্িণী রাজকন্যা মহারাজ 
জনকের পশ্তিতমগ্ডলীসমলঙ্কৃত রাঁজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ 
জনক তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? স্থলভা উত্তর 
দিজেন--- 


মলি 
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জাপা স্পি শ্্স্সিী 





সপ সি পর্ব হর্স স্তর পল রিল 


সাহু তম্মিন্‌ কুলে জাতা৷ ভরতর্ধ্যসতি মদ্দিধে । 
বিনীতা মোক্ষধর্মেযু চরাম্যেকো মুনিব্রতম্‌ । 

“আমি উচ্চ রাজন্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ব্রন্ধাচর্য-ব্রত সান্তির 
পর পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হইয়! গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক 
হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্যাঁবুদ্ধিমেধাদি সব্গ্রণসম্পন্ 
পাত্র না পাওয়াতে আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি নির্ধাণ 
মুকি-প্রাপ্তিত্রতে দীক্ষিত হইয়া একাকিনী মুনিধর্ম প্রতিপালন 
করিতেছি । 

কুমারীভাবে জীবনয[পনকে তখন অনেক মেয়েই উচ্চাদর্শ বলিয়া 
গ্রহণ করিতেন। কুমারীমৃত্তিতে স্বয়ং ভগবতীই বিরাজিতা - ইহাও 
হিন্দুসংস্কারের একটি মজ্জ/গত সংস্কর । 

বৌদ্ধযুগেও ভারতীয় আরধ্যমহিলাব| শিক্ষা-দীক্ষ! লাভ করিয়। 
জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করিতেন। বিপুল এই্বর্যশালী পিতার 
অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী নানা সদ্গুণশালিনী 
বূপলাবণ্যবতী শুরু! বৈষয়িক সথখসভ্ভে|গক|মন| পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্রচর্চায় 
জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসম্বল্প হইয়াছিলেন। তিনি পরিণয়ন্থতে 
আবদ্ধ না হইয়৷ আজীবন কুমাবীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি প্রচুর 
পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন বলিয়া নানাবিধ সংকার্ধযে 
প্রচুর ব্যয় করিতেন। দশসহন্র ছাত্রীর বাসোপযোগী একাধিক স্ুুবৃহৎ 
মঠ নির্যাণ করাইয়াছিলেন। এ সকল ছাত্রীর খাগ্যবস্ত্রব্যয়নির্বাহের জন্য 
এবং অন্যান্য সৎকাধ্যানুষ্ঠানের নিমিত তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান 
করিয়াছিলেন । 

বারাপসীরাজ কৃকীর যালিনীনায়ী এক কন্যা! ছিলেন। রাজনদ্দিনী 
মালিনী সনাতন বৈদিক ধর্মাবলম্বী পিতার ছুছিতা হইলেও বৌদ্বধর্ষের 
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প্রতি তাহার প্রগাঢ় আস্থা ও ভক্তি ছিল। তিনি গোপনে বৌদ্ধশান্ত্র 
অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধশান্ত্রে তিনি অসাধারণ বিদুষী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। অদ্ভূত শক্তিশালিনী মালিনী দশসহম্্র বৌদ্ধসন্না/সিনী ছাত্রীর 
বাসোপযোগী একটি স্বৃহৎ মঠ নির্মণ করাইয়াছিলেন । তিনি পিতপ্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিয়! সেই মঠে ছাত্রী দিগের অভিভ[বিক। হইয়। বাস করিতেন 
এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও ধর্মপ্রচার[দি সংকার্ষেয সদা ব্যাপৃত 
থাকিয়া নারীসমাজের অসীম কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। 
ধম-ব্রত পালনান্তে যে সব কুমারী মেষে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক 
হইতেন, তাহাদিগকে পবিজ্র গাহস্ধর্মপালনের স্থযোগ প্রদান কর। 
হইত। কিন্তৃকুমারী মেয়েদের মনোমত বরলাভের কন পূর্বে ব্রতপালনেরও 
বাবস্থা ছিল। কুমারী মেয়ের! বিশ্বাস করিতেন/ ভগবানের মত স্বামী 
পাইতে হইলে, ত্যাগ-ব্রত অবলম্বন করিতেই হইর্কে। ভগবান্‌কে স্ব মীবূপে 
পাওয়া সহজ কথা নহে । 
শ্রীমত্তাগবতে নন্দব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী-ব্রতের কথা উল্লিখিত 
আছে। যথা_ 
হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দত্রজকুমারিক[ঃ। 
চেরুহুবিস্তং তুপ্নানাঃ কাত্যায়ন্তর্চন রতম্‌ ॥ ১০।২২।১ 
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্ধীশ্ববি । 
নন্দগোপন্ুতং দেবি ! পতিং মে কুরু তে নমঃ | 
ইতি মন্ত্র জপন্ত্যস্তাঃ পৃজাং চক্ুঃ ক্মারিকাঃ ॥ ১০1২২1৪ 
_৭হেমন্তের প্রথমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ 
হবিস্তান্পভোঁজিনী হইক্সা কাত্যায়নীর অর্চনারূপ ব্রত আরম্ভ করিলেন। 
সেই কল কুমারীগণ, “হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি ! 
হেক্দবিশ্ববি! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নদ্দগোপের পুত্রকে 
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পতিরূপে প্রদান করুন, আপনাকে নমস্কার করি” এই মন্ত্র জপ করিতে 
করিতে পৃজা করিয়াছিলেন । 

কষ্ণাসিতচিন্তা ব্রজক্মারীগণ এইরূপে একমাসকাল যাবৎ ব্রতাচরণ 
ও নন্বপুত্র আমাদের পতি হউন এই কামনায় ভগ্রকালীর অর্চনা 
করিযাছিলেন। শাস্ত্র এবং গুরুজনদের মুখে উপদেশ-বাণী শ্রবণ 
কবিধষ। স্থকুমারমতি বালিক? এবং কুমারীদের মনে ছোটবেল। হইতেই 
সংপতিলাভের আকাজ্ষ। জাগ্রত হইত। তখন পতির মর্ম ন| বুঝিলেও 
কুমারী কন্ত/গণ ব্রতপালনের ভিতর দিয়া একাট শুভ সংস্কার লা 
করিত। গৃহন্থঃ্পরিবারের কুম।রী মেয়ের। এইভাবে অতি শৈশবাবস্থ॥ 
হইতেই এমন সংস্কারে অভ্যন্ত হইতেন যে, তাহার] হরি এবং হরেন মৃত 
পতিলভের জন্য ৰ্যাকুলা হইয়া উঠিতেন। আজও অনেক কুমারী মেয়ে 
শিবপুজা করিয়া থাকেন । 

এইভাবে ছোটবেলা হইতেই যাহ|তে মেয়েদের মন ভগবদ্দভিমুখী 
হব, সমাজে তাহার সুব্যবস্থ।|ছিল। অতি শৈশবের শুভ সংস্কার ভাবী- 
জীবনে সফল প্রসব করিত। ছোট ছোট বালিকাদের মুখে আজও 
পল্লা গ্রামে শুনিতে পাই, “শিবের মত, শ্রীরামচন্দ্রের মত, বিষুুর মত 
আমাদের পতিলাভ হইবে 1 সমাজে, কুশিক্ষার প্রভাবে ছোট ছোট 
মেয়েদের মুখেও আজকাল অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়। যায়। পৃজা- 
পার্বণের প্রতি তাহার।ও ক্রমশঃ আস্থা হার[ইয়া ফেলিতেছে। এই 
জন্যই কুমারীমেয়েদের সু-শিক্ষার জন্য চরিজ্রবলে বলশালিনী, ধাঙ্সিকা, 
তপন্বিনী শিক্ষমিত্রীর বিশেষ প্রয়োজন হহয়া পড়িয়াছে। সমাজের 
বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে বালিক। এবং কুমারীদের রক্ষণ করিতে না 
পাৰিলে, ভারতে প্রকৃত বিদুষী পতিব্রত। নারীর স্ুষ্ট কখনো হইবে ন। 
শ্ারামক্*-পড়্ী সারদ! দেবী রাষ্ট্রদূতের পদ প্রছণ না করিয়াও সমগ্র 


ই পর এস 
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জগতের ষে শ্রদ্ধা এবং সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সমকক্ষতা 
শভের অধিক|র কয়জন আধুনিক শিক্ষিত! নারী লাভ করিতে পারিয়া- 
ছেন ? ভারতীয় সংস্কৃতি দেবভাষা এব” দেবভাবেব উপরই স্থপ্রতিষ্ঠিত, 
এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিযা চলিতে হইবে । 

বর্তমান সমাজে বিবাহ এক সমশ্ত[ব বিষয় হুইয়। দাড়াইযাছে। 
আধুনিক শিক্ষ।-দীক্ষার প্রভাবে মেষেদেব মণোমত্ত বর মিলাই দুষ্ষর, 
হতরাং বাধ্য হইঘ! তাহাদিথকে অবিবাহিত থ|কিকে হয। কিন্তু এই 
কুমারী জীবনযাপনের মধো কোন পবিএ উচ্চ হাদশের প্রেরণা না 
থাকায়, কুমারী জীবনের পবিত্রত৷ অনেক ক্ষেত্রে অঙ্ষু্ণ খাকে না। 
টজৈব-প্রেরণায় কুমাবীর পবিত্রত। অনেক কেএে নষ্ট হইয। পডে। বিবাহ 
ন| করিয়াও ঘদি নিরাপদে ভোগ-স্থ4 কর। সঞ্তবশর হয, তবে আর কে-ই 
বা বিবাহের দাঘ্সিত্ব পালন কবিতে যাষ? মান] আজ ঘরে ঘরেই 
বির।জিতা।, কিন্তু কুমারী-ব্রত।বণের কষ্ট স্বাকাৰ করিতে কাহাকেও বড় 
দেখ। যায় না। ভোগবিলাস অর্থাৎ গান-বাজনা, রেডিও ইত্য।দির এবং 
থাগ্যাখাগ্ঠের সরঞ্জামে কুমাবীর চিত্ত প্রশান্ত ন। হষইয়| অশান্তই হইয়া উঠে 
বেশী । কুমারীর পবিত্রত। রক্ষা সম্পকে স্বমী স্বরূপানন্দ মহারাজ তাঁহার 
লিখিত “কুমারীর পবিত্রতা” নামক গ্রন্থে যে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ 
প্রদান করিষাছেন, নিয়ে তাহ। হুবহু উদ্ধত করিয়া দিলাম। কুষারী- 
জীবনের পক্ষে ইহ! বিশেষ সতর্কবাণী বলিয়াই সকলকে তাহা মনিয়। 
চলিতে অনুরোধ জানাইতেছি ৷ 

(১) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, কোন লেকের সহিত এক শয্যায় শয়ন 
করিবে ন।। একটি ক্ষুদ্র বালিকা বা একটি স্ত্রীলোককেও তোম|র 
সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে দিবে না। ইহ[তে যদ্দি অস্থবিধা হর 
মাটিতে আচল পাতিয়া ঘুমাইবে, তথাপি নিয়মের কঠোরতা কখনও হাস 
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করিবে না। একটি শিশুকেও যদি আলিঙ্গন করিয়া ঘুমাইতে অভ্যাদ 
কর, তবে সেই অভ্যাস তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে বিপদের জন্যই 
মাত্র প্রস্তুত করিবে । তোমার বুকে যেন একটি বালিশের স্পর্শ কখন 
না পড়ে। 

(২) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, একটি শিশুকেও চুম্বন করিবে না এবং 
তোমাকে চুম্বন করিবার অধিকার স্ত্রীলোককেও দিবে না । চুম্বন কেবল 
নৈতিক কারণেই আপত্তিজনক তাহা নহে, চুম্বন হুইতে যক্ষ্॥ উপদংশ 
ব্যাধি বিস্তার পায়। 

(৩) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, কাহারও সহিত এক থালায় খাইবে না। 
এক পাত্রে আহার হইতে কেবঙ্গ যে যক্্স। উপদংশ প্রভৃতি কদধ্য ও ভয়ঙ্কর 
শারীরিক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, তাহা নহে। ইহ! হইতে নৈতিক 
অধঃপতনও আসিয়া থাকে । 

(৪) যত আত্মীয়তই হউক, বায়স্কেরপ দেখিতে বা থিয়েটার প্রভৃতি 
শুনিতে কখনই কাহারও সহিত যাইবে না। শত অনুরোধ, শত উপরোধ 
অগ্রাহথ করিবে । সেকেলে মেয়ে বলিয়া যদি কেহ ঠাট্টা বিদ্রপ করে, তবে 
তাহা হাসিয়া! উড়াইয়া দিবে। ছায়াচিত্র বা নাট্যাভিনয় হইতে যদি 
'শিখিবার কিছু থাকে, তবে সেই শিক্ষার ন্থযোগ তুমি পরে নিলেও 
চলিবে । ছায়াচিত্রের মহিমায় বাংলার কুমারী-জীবনের উপরে কত ঘে 
পাপ, কত যে অভিশাপ বধিত হইয়াছে বলিবার নহে। 

(৫) যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, তোমার শিক্ষাদাতাদের মধ্যে যর্দি কেহ 
তোমার প্রতি একটু অতিরিক্ত বা অন্বাভাবিক ন্েহপ্রদর্শনের চেষ্টা 
করেন, অথবা তোযষার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একান্ত অনাবস্কীচ 
খুটিনাটি জানিবার অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, অথবা! তোমার 
প্রতি কোনও বিষয়ে সহানুভূতি ব1 ষথীদয়তা। প্রদর্শনের জন্ত এমন কোন 
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বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন, যাহা আংশিক হইলেও লজ্জাজনক, তবে 
তোমাকে সেই শিক্ষাদাতা সম্বন্ধে একটু তেজন্বিতা ও একটু স্বাতন্ত্র্য 
অবলম্বন করিতে হইবে । কেবল লতার মত বাড়িলেই নারী-চরিত্রের 
মহিমা প্রকাশিত হয় না, প্রয়োজনমত সঙ্গিনীর স্তায় ক্ুদ্ধাও হইতে হইবে । 

(৬) যত ঘনিষ্ঠত|ই হউক, তোমাকে কেহ উপহার বাঁ উপঢৌকন 
প্রদান করিলে তাহা! গ্রহণ করিবে না। পড়াশুনার কৃতিত্বের জন্য 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি প্রকাশ্ঠভাবে সর্বসাধাক্পণের সমক্ষে উপহার 
প্রদান করেন, তবে একমাত্র সেই উপহারই তুমি গ্রহণ করিতে পার। 
ছোট-খাট জিনিসের গ্রহণ ও দানের মধ্য দিয়া অনেক বড় বড় জিনিসের 
নিবিদ্নতা নষ্ট হইয়া থাকে । ক্ষুত্্র একটি বস্ত উপহার গ্রহণের দ্বার! 
অনেক বড় যড় ন্বাধীনচেত; ব্যক্তিরও মাথা অজ্ঞাতসারে অন্যায়ের নিকট 
নত হইয়া থাকে । 

(৭) যত বিশ্বামভাজনই হউক, অন্ধকার গৃহে কাহারও সহিত 
আলাপ করিবে না এবং কোন পুরুষের সহিত একাকিনী অবস্থান 
সম্বন্ধে সতর্ক হইবে । ঝড়ের বাতাসে ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়াছে, 
আর তৎক্ষণাৎ কুমারীকন্তা অন্ধকার ঘর পরিত্যাগ করে নাই, এরূপ 
ক্ষেত্রে অনেক কুম।রীর অমধ্যাদ! "ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মের দোহাই দিয়া ঘরের 
বাতি নিভাইয়া দিয়া সচতুর লম্পট গল্প করিতে করিতে অলঙক্ষিতে 
কুমারীর চরিত্রে আঘাত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। লম্পট 
নরপশ্ডরা অন্ধকারের স্থযোগ নিবার জন্য সর্বদা ওৎ পাতিয়া থাকে, 
অত্যন্ত দুঃসাহসী পাপিষ্টের৷ ব্যতীত আলোককে সকল শয়তানই ভয় 
করে। 

(৮) যত বিশ্বাসভাজনই হউক, কেহ কোন প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে 
প্রতিজার বিষয়টি না জানিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিবে না। শতবার যদি 
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সে বলে যে, প্রতিজ্ঞাটি তোমার ভালর জন্যই করাইতেছেঃ তবু করিবে 
এনা & কেহ যদি বলৈ,_“আমার একটি কথা রাখিবে ?” তখনি বলিও ন। 
_জাণিব” | কি কথাটি রাখিতে হইবে, তাহা আগে জানিতে হইবে, 
স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে, নিভূলিরূপে জানিতে হইবে । প্রতিজ্ঞার বিষয় 
"না জ।নিয়। প্রতিজ্ঞা করার ফলে কত যে অবোধ! বালিকাকে নিদারুণ 
এননভিক অপম।ন সহা করিতে হুইয়াছে এবং প্রতিদিন কতস্থানে কত 
!লিক!কে অত্যন্ত অবাঞ্নীয় দুর্গতিতে পতিত হইতে হইতেছে, তোমার 
সাহা জানিবার কথা নহে । যর্দি শত সতর্কত। সত্বেও কাহারও নিকটে 
কোনও বিষয়ে প্রতিজ্ঞ।ব।ক্য প্রদান করিয়। ফেল এবং পরে বুঝিতে পার 
বে, শ্ইন্প প্রতিজ্ঞ। বক্ষা করিলে ধর্মন/শ হইতে পারে, তবে একরপ ক্ষেত্রে 
সাহসের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে । যেরপ প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিজ্ঞা 
বুক্ষা করিতে গিয়া ধর্ষ ও নীতির মধ্যাদা ক্ষুপ্ন করিতে হয়, সেরূপ 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পাপ হয় ন।, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করিলেই পাপ 
স্পঞ্চর হইয়া থাকে | 

(৯) যত বিশ্বানভাজনই হউক, কেহ যদ্দি তোমাকে বলে,_- “আমি 
'তাষাকে একটি গোপন কথা বলিতে চাহি, তুমি কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিবে না ত?” তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে,-- 
“প্রোপন কোন কথ। আমি শুনিতে সম্মত নহি।” গোপন কথা 
'্নাইতে আসিয়। অনেক যুবক অনেক কুমারীকে ফাদে ফেলিয়া! থাকে। 
প্রথম প্রথম হয়ত প্রকৃতই গোপনীয় কোন গুট কথার অবতারণা করে ন 
পর্থোপনে কথাবার্তা কহিবার অভ্যাসটুকু অনান্্রাতা কুম।বীর সহজ 
“বিশ্বাস প্রবণ নিম্প/প চরিত্রে স্থষ্টি করিবার জন্য প্রথম প্রথম ভাল কথাই 
গোপনে কছে, পরে সময় বুঝিয়া আস্তে আস্তে ক্ষেত্র প্রপ্তত করিয়। 
ঝলুই্ছা? অসং-প্রস্তাবের উত্তাপন করে। একটি লম্পট তোমার জানি 
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একটি কুমারীকে (* * *) গোপনে গীতা, রাজযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি 
পড়াইত, গোপনে বসিয়! চরকার মহিম। শুনাইত, শ্বরাজলাভের উপায় 
বলিত। তারপরে আমিল সাহিত্যের আলোচনা, বিখ্যাত 
ওপন্যাসিকর্দের অক্কিত দুশ্চরিত্র নায়ক-নায়িকার মনম্তত্ব-বিস্লেষণ। 
এইভাবে যখন কুমারীটির নির্ভর ও বিশ্বাস বাড়িয়া গেল এবং সতর্কত। 
শিথিল হইল, তখন যুবকটি তাহার নিকটে অত্তিকদর্ধ্য প্রস্তাব করিল 
এবং চেষ্টা পাইল। * * * ভগবান্‌ এই কুমারীষ্টির মর্ধযাদা নিজহাতে 
রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত বাংলাদেশে শত শত কুমায়ীর মর্যাদা এইভাবে 
নষ্ট হইতেছে । কেহ তাহার খোজ রাখে না । ধষাহার! বা খোজ.রাখে, 
তাহার! দেখিয়াও দেখে না। ! 

(১০) কেহ বদি তোমার ঘুমের সময় নিপ্রয়োজনে বা সামান্য 
প্রয়োজনে তোমার শয়নগৃহে প্রবেশ করেন, তাহা! হইলে তিনি নিষ্লঙ্ক 
মহাজ্ঞানী পুরুষ হইলেও তাহাকে ক্ষম। করিবে না বা তাহার এই 
আচরণকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবে না। 





(১১) কেহ তোমাকে কোন পত্র লিখিয়া গোপনে উত্তরপ্রার্থ 
হইলে কখনই তাহার পত্রের জবাব দিবে না ব! প্রাপ্তিম্বীকার করিবে না 
এবং মে যদ্দি তাহার পত্র গোপনে রাখিতে বা ছিড়িয়া ফেলিতে 
অন্থুরোধও করে, তবু সেই পত্র আমাকে বা তোমার পিতৃদদেবকে 
অবিলম্বে প্রেরণ করিবে । 

(১২) যাহাদের গৃহে বাস করিতেছ, তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের ঠাট্রা, 
বিদ্রপ বা ইয়ারকির পাত্র কোন অভ্য।গত আসিলে, বান্ধবীদের দেখাদেখি 
তুমিও কোন এ্রকার চপল রসিকতা! করিতে প্রলুন্ধা'হইও না এবং কেহ 
তোমার সহিত বৃথা রসিকতার অবতারণা করিতে চাহিলে হাসাহাসি 
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ঢলাঢলি করিয়া বা তাহার ইতরজনোচিত কধাগুলি শ্রবণে অন্তায় 
আগ্রহ দেখাইয়৷ তাহাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিও না। “না” বলিবার 
শক্তি এবং স্থানত্যাগের শক্তি কুমারী-মর্যাদারক্ষার বক্ষ ও পৃষ্ঠের ছুই 
দুত্যেদ্য লৌহবর্ম । 

(১৩) বিদ্যার্জনের জন্যই যে পরগৃহে বাস করিতেছ, এই কথা কখনও 
বিশ্বৃত হইও না। বি্যার্জন না হইযা অন্যদিকে তোমার খেয়াল 
যাইতেছে কি না, প্রত্যহ সেই বিষযে তীক্ক দৃষ্টিতে আত্মপরীক্ষা করিবে ' 
বিদ্যার্জনের নাম করিষা অনেক কুমাবী অবিদ্ভা অর্জন কবিয়া থাকে । 

(১৪) নিজে নিয়মিত উপাসনা কখনই সঙ্কচের সহিত করিও না, 
নিভষে এব" সাহসেব সহিত নিজ আধ্যাম্মিকক সাধনা অবিচলিত উদ্যমেব 
সহিত পরিচালিত করিতে হইবে । নিন্দা, বিদ্রুপ গ্রাহ করিবে না এবং 
ঈশ্বরনিষ্টা লুকাইতেও চেষ্টা করিবে ন। | প্রকাশ্তেই উপাসনা করিবে। 
বাধা যত বেশী হইবে ঈশ্ববসাধনায় অধ্যবসায় তত বেশী দিবে। 
ঈশ্ববপরায়ণা ও সংসাহমিক| মেয়েগুলিকে লম্পটের সর্বদা ডরায়। 

ভাবতবর্ষে কুমারীজীবনকে অতীব পবিজ্রদৃষ্টিতে দেখা হুইয়' 
থাকে । অনেক পীঠস্থানে, যেমন কামাখ্যায়, কুমারীপৃজার * প্রথ 
বিশেষভাবে গ্রচলিতঃ শাবদীয়া মহাষ্টমী-তিথিতে অনেক গৃহস্থ বাড়ীতে 
তেমনি কুমারীপুজা এবং কুমারীভোজনের প্রথা আজও প্রচলিত 
আছে । জগান্ব! কুমারী মুড্ভিতে বিরাজিতা মনে করিষা এখনও অনেক 
জ্ঞানী-গুণী কুমারীপৃজা করিয়া থাকেন। কুমারীমুন্তি বান্তবিকই পুজা! 
পাইবার যোগ্য।। এই পবিত্র কুমারী-ব্রতধারণ করিয়া! সমাজে ধাহারা 
বাস করেন, তাহান্বু দেবীতুল্যা। আদর্শ লমাজ-গঠনে এই কুমারী-শক্তির 
পূজার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । পবিত্র কুমান্ী-্রত পালন 

% হালিসহর আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'কামাধ্যায় কুমারীপুজা ষ্টব্য। 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীপ্রীঠাকুর ২২৯ 


০০ 


সপ) সমাস আসত সস 


বাহার! করেন, তাহার] জগজ্জননীর সাক্ষাৎ অংশস্ভৃতা। গায়ত্রীমন্ত্ে 
আমরা ধাহার উপাসনা করি, প্রাতঃকালে তিনি ুর্যমগ্ডলমধ্যস্থিতা 
কুমারীরূপেই বিরাজমান|। ব্রহ্ধশক্তিকে কুমারীরূপে প্যানের ব্যবস্থা 
কষিরাই করিয়৷ গিয়াছেন। বেদমাতা! গায়ত্রী প্রাতঃকালে কুমারীরূপে 
অবস্থান করেন। এই কুমারী-রূপ খষি-মুনিজনেরও বন্দনীয়া। কাজেই 
কুমারী-ব্রতধারিণী ধাহারা, তাহারা সমাজের কাছে পুজ্যা _প্রণম্য। ৷ 

সমাজগঠনে কুমারীদের তপশ্ত[র দান কম নহে। ব্ধিবার জীবন 
যেমন শুদ্ধ পবিত্র, কুমাবীজীবনও তদ্দরপ। কুষারীজীবন পবিভ্রতারই 
প্রতিযুন্তি। তীহাদের শুচি-শুদ্ধ পবিত্র ভাবে ভগবান্‌ নিত্য বিরাজিত। 
পূর্বে সর্বাবস্থার নারীগণকেই ব্রত পালন করিতে হইত। পতিত্রতা 
নারী-জীবনেও ব্রত আছে, তেমনি আছে কুমারীজীবনের, বিধবা- 
জীবনের ব্রত। ব্রত আর কিছুই নহে_সঙ্কল্ল বা প্রতিজ্ঞা। এই 
প্রতিষ্জারক্ষার্থ ব্রতধারিণীগগ অনায়।সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত থাকিতেন। প্রতিজ্ঞা বা ব্রতবিহীন জীবন আর পশুজীবনে 
কোন পার্থক্য নাই। সমাজকে নিবৃত্তিমার্গের বাস্তব শিক্ষ! প্রদান 
করে কে? এই বিধবা এবং কুমারীগণ। পরিবারে বিধবা এবং কুমারীগণ 
ত্যাগশব্রত গ্রহণ করিয়। ভোগাসক্ত নরনারীর প্রাণে ত্যাগের ভাবকে 
জাগ্রত করিয়া তুলেন। বিধবা কন্তার জন্য অনেক ভোগাসক্ত পিতাকেও 
অনেক কিছু তাগ করিতে দেখা যায়। উহাদের করুণ অবস্থা সন্দ্শনেই 
অনেক পিতামাতা সংঘতভাবে জীবনযাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এমন 
অনেক পিতামাতা আছেন, ধাহারা বিধবা এবং কুমারীকন্তার ব্রত 
গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিলাসিতার বস্তু এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ 
করেন। স্থতরাং পারিবারিক জীবনে কুমারী এবং বিধবা সত্যই 
মঙ্গলকারিণী নিয়ন্ত্র-শকি। 





২৩০ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে আ্রঠাকুর 


কেবল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না! হইয়া, পরিবারে জীবনযাপনকেই 
পবিত্র কুমারীব্রত বলে না। আজকাল অনেকে বিবাহ করেন না, 
কিন্তু তাহাদের জীবনে কোন ব্রতানুষ্ঠান বা প্রতিজ্ঞা-সন্কল্প রক্ষার দায়িত্ব 
ব৷ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। ভোগোপকরণের মধ্যে থাকিয়া, কোন 
ত্যাগমূলক শিক্ষা না পাইয়৷ অবশেষে কি পরিণাম উপস্থিত হয় কুমারী- 
জীবনে, তাহা আর ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। পুরে হিন্দুসমাজে 
কুমারী এবং বিধবাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কামকে 
90801100805 অর্থাৎ দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিতে হইলে ব্রত-পূজা, 
নিয়ম-নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন । কুমারীদের ছোটবেলা! হইতেই এমন 
কতকগুলি ব্রতপাঁলন করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত, যাহাতে তাহাদের 
মন ভগবচ্চিন্তায় আপনি অনুপ্রাণিত হইত । কুমারীদের এবং বিধবাদের 
পক্ষে শিবপূজা অবশ্ঠকরণীয় বিধান ছিল। পরিবারের মধ্যে একট 
অধ্যাত্ম আবহাওয়া স্থষ্টি করিতেন কুমারী এবং বিধবাগণই । এইজন্যই 
আদর্শ পরিবার গঠনে কুমারী এবং বিধবাদ্দের ত্যাগমলক ব্রতানুষ্ঠান 
পরিবারের সকলের যধ্যেই কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিতই। 
তাহাদের জীবনের এই যে অনাড়স্বর সাত্বিক প্রভাব, ইহাতে যে সমাজের 
কি উপকার সাধিত হইত, তাহা! আর বলিবার নয়। 

পাতিত্রত্য-ধর্মের যেরূপ তেজ ব৷ প্রভাব রহিয়াছে, তেমনি কুমারী- 
ব্রতেরও আশ্চধ্য প্রভাব আছে। সতীত্বের তেজ প্রাচীন যুগে অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রকটিত হুইয়! উঠিত। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, 
নারীজীবনের যাহা একমাত্র অমূল্য সম্পদ্‌ বা! জীবাতু, তাহা উপেক্ষার 
বস্ত হইয়া ধঈাড়াইয়াছে। সতীত্ব থাকিলে, তবে ত মতীত্বের তেজ নির্গত 
হইবে? নিরোধশক্তি আজ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না, প্লাবনে বা 
স্রোতে গা! ভাসাইয় চলাই বর্তমান সমাজের লক্ষণ হইয়া ধ্াড়াইয়াছে। 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর ২৩১; 


চে 


অন্যায়ের প্রতিকার করা ত দূরের কথ, প্রতিবাদ পধন্ত অনেক ক্ষেজ্রে. 
উঠে না। তাহার কারণ কি?-নৈতিক অণঃপতন। সতীত্বরক্ষায় 
শৈথিল্য দেখ! দিয়াছে বলিয়াই নারীর ভিতর আর অন্যায়কে প্রতিহ্চ্ত, 
করার শক্তি বা তেজবীর্ধ্য দেখা যায় ন।। 

বিকার বা! সম্তে[গের ক্ষেত্র হইল_সংসার। এই সংসারকে আশ 

ংসারে পরিণত করিতে হইলে পরিবারের প্রত্যেককে ত্যাগমন্তে, 

দীক্ষিত হইতে হইবে। সঙ্কল্পশক্তির জাগরণ মানিতে হইলে__ত্যাগ- 
সংযম-ব্রত অবলম্বন করিতেই হইবে । আমাদের সমাজে ত্যাগ-শক্তিক্স 
বোধন করিতেন কুমারী এবং বিধবাগণই | স্বেজ্ছাষ ভোগত্যাগ এব 
ভোগ্যবস্তকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি না থাকিলে, ক্রমশঃ 
সেই সমাজ অধ:পতনের দিকেই ধাবিত হয়। 

বৌদ্ধযুগে নারীদের অদ্ুর্থান হইয়াছিল এট সংযম-শক্কিতে ; 
“থেরীগাথা” বলিয়া একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে মেয়েদের ত্যাগের 
কথা হন্দরভাবে বণিত আছে । সমাজের এবং দেশের উন্নয়নের জন্তু 
অনেক মেয়েই তখন কুমারীব্রত অবলম্বন করিতেন। বিবাহের স্থবিধ; 
বা ব্যবস্থা ন! থাকায় বাধ্য হইয়৷ তাহ|র। কুমারীজীবন যাপন করিতেন 
না। ভারতবর্ষের অব্যাত্ম-শিক্ষার প্রভাবেই তাদের জীবনে তাগেক 
ভাব প্রক্ষুটিত হইযা উঠিত। কুমারীজীবনে পবিত্র নিষমসংযম- 
ব্রতান্ুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাহার! যে ছুল্লও অবস্থা লাভ করিতেন” 
তাহার কথ! চিন্তা করিলেও মনে আনন্দের সঞ্চার হয। 

সমাট অশোকের কন্তা সংঘমিত্রার কথা অনেকেই অবগত আছেন । 
অশোক-পুত্র মহেন্দ্রের বয়স যখন বিশ বংসর এবং সংঘমিত্রার বয়স 
আঠার বংসর, তখন সমন অশোক মহেন্দ্রকে যুবরজপদে অভিষিক্ত 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সময় একটি বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাট কে” 





সিসি পপি তারক 


২৩২ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ভশ্রীঠাকুর 


সস সস সি 


বলেন,--“মহারাজ! যিনি ধর্মসেবায় পুত্রকন্তাকে সমর্পণ করেন, 
ন্তিনিই বৌদ্ধধর্মের বান্তবিক মিত্র1” বৌদ্ধাচাধ্যের এই বাক্য শ্রবণে 
সম্রাট অশোকের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পুত্র 
মহেন্দ্র এবং কন্তা সংঘমিত্রার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিতে কি তোমরা প্রস্তত ?” উভয়ে তখন উত্তর 
দিলেন, “পিতঃ, আমরা যদ্দি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হইয়া ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্মপাধন 
ও প্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবে তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য 
আর আমাদের জীবনে কি হইতে পারে ?” 
মাত্র ৩২ বসর বয়সে মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম গ্রচার-উদ্দেস্টে সিংহলে গমন 
করেন। সেখানে গিয়। তিনি একজন নাবী-প্রচারিকার অভাব অনুভব 
করিলেন। তিনি স্বীয় ভমী সংঘমিত্র/কে সিংহলে পাঠাইবার জন্য পিতা 
অশোককে পত্র দিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়! সিংহলে গিয়া 
ংঘমিত্রাও প্রচারকার্ষে। আছ্ঘনয়োগ করিলেন। সিংহলে নারীগণের 
নিকট ভগবান্‌ বুদ্ধের অম্ৃঙ-বাণী প্রচারের জন্য আজও সংঘমিত্রার নাম 
প্রাতঃন্মরণীয় হইয়া আছে । আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের দশের 
প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন আমাদের দেশে নৃতন কিংবা 
অস্বাভাবিক একট! কিছু নহে। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে, 
সংঘমিত্রার ন্যায় ভারতের বাণী ল্টয়+ কবে ত্রহ্মচর্ধযশক্তিসমন্থিতা কুমারী 
নারী শুধু স্বদেশে নহে, বিদেশেও ধর্মপ্রচারার্থ বাহির হইবেন? পাত্রীর 
আমাদের দেশে ধর্মপ্রচ/র করিতে আসেন, আর আমাদের ভারতবর্ষ 
হইতে, ষে দেশ ত্যাগমহিমায় প্রসিদ্ধ-ত্রদ্ষবাদিনী নারীগণ কি ধর্ম- 
প্রচারার্থ বাহির হইতে পারেন না? 
বিদেশিনী হইলেও, কুমারীজীবনের কথা আলোচনা! করিতে 
গেলেই, পুণ্যচরিত্রা ত্রক্ষচ্ধযব্রতধারিণী ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে না 
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আসিয়া পারে না। বিবেকানন্দের শিশ্কা আয়ল্যণগুদুহিত। নিবেদিতা 
ভারতবর্ষকেই তাহার কর্মক্ষেত্রে বলিয়া বাছিয়। লইয়াছিলেন। একজন 
বদেশিনী মেয়ে ভারতের জন্য সমগ্র জীবনটাকে যেরূপভাবে অকপটে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্যধ্যান্থিত হইয়া যাইতে হয়। 
যে-দেশের মেয়ে ছিলেন তিনি, সেই দেশের ত কোন অভাব ছিল না; 
'কম্ত কি অভাব পূরণের জন্য তাহাকে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়।ছিল ? 
এইখানেই ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ অধ্যাম্মশক্কির কথা মনে পড়ে। 
.ভাগ-সমৃদ্ধির মধ্যে লালিতপালিত হইযাঁও তাহ।র জীবনে কেন অতপ্তি 
পথ! দিয়হিল? একি শুধু বিবেকানন্দেরই গঅধ্যাদ্ম প্রভাব? না, 
"নবেদিতার মধ্যেও নিজন্ব কিছু ছিল। 

কুমারীজীবনে চারিত্রিক পত্ত্রত। রক্ষাই বড় দায়। ভগিনী 
নিবেদিত। এক জায়গায় বলিয়াছেন--“স্বামীজী প্রকাস্তে আম|ঘ একটি 
নাত্র ব্রত দিয়ে গেছেন, সে আমাৰ ব্রন্ষচয্য । আমরণ এ বত আমায় 
বক্ষ। করতে হবে ।৮ এই কথা ত ভারতর্ষেরই কথা, ভারতের 
কুমারীজীকনেরই মর্ম-অভিব্যক্তি ! বিদেশিনী এক হুমার1মেয়ের পক্ষে 
যেআদর্শ জীবনে রূপায়িত করা সম্ভবপর হইয়াছিল, ভারতের 
কুমারীমেয়ের জীবনে কি সেই আদর্শের বিগ্রহসন্্শন অজ অসম্ভব হইয়! 
পড়িল? 

বর্তমান স'মাজিক দুর্গতির দিনে, ভারতবর্ষের প্র/চীন আদশকে 
সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়। একদল 
কৃমারীকে আত্মগঠন করিতে হইবে। সতীত্ব-রক্ষার ক্ষেত্রে শৈথিল্য 
দেখা দ্িলে--ভারতবর্ষের অত্যুর্থান অসম্ভব । আজ বিভিন্ন পরিকল্পনার 
কথা শুনিতে পাই; কিস্তু সেই সব পরিকল্পনার মধ্যে চব্িন্ত 
রক্ষার প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প-গ্রহণের কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি ত দেখিতে 
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পাই না। বিবাহ না হয় কুসংস্কারই হইল; কিন্তু কুমারীজীবনের 


পক্ষে পবিভত্রতারক্ষার কি কোন মূল্য নাই? ভ্বিকালজজ খবিদের 
কথা অমান্য করিয়া, সত্যিই কি আমরা জাতিকে অত্যুখখানের পথে 
অগ্রসর করিয়া! দিতে পারিব? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে কুমারীদেব 
পবিভ্রতারক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রের চিন্তা আরও সমধিক হওয়! প্রয়োজন ; 
কিন্তু রাষ্ট্রকর্ণধারগণ কি সত্যই এসম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন 1 
ধাহাদের চিন্তা করা প্রয়োজন, তাঁহারাই আজ খষির অনুশামনে 
অবিশ্বাসী, স্থতরাঁং অধ্যাঘ্ব-সংস্থা বা সজ্ঘগুলিকেই খধিদের অস্থশ(সন 
প্রচারের ভার প্রহণ করিতে হইবে। কুমারীজীবনের পবিত্রতা রক্ষিত 
না হইলে, গৃহস্থবজীবনে সেই সব নারীদের নিকট আমরা বিশেষ, 
কিছু আশা পোষণ করিতে পারি কি? আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন 
করিতে হইলে, কুমার-কুমারীর জীবনযাপনপ্রণালী সম্পর্কে আমাদের 
বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে। শিক্ষায় যে পযন্ত মানুষের 
মনে বিবেক জাগ্রত করিয়া, মনুষ্যত্ব অঞ্জনের অথাৎ চারিত্রিক ভিত্তি 
স্থদ্ট করিয়া তুলিবার প্রেরণা না দিবে, সেই পযন্ত শিক্ষার কোন 
ফলই হইল না বুঝিতে হইবে। ভারতের গৃহস্থ-পরিবার পাশ্চাত্তের 
অন্নুকরণে গঠিত হইলে, ভারতবর্ষের কোন মহিমা বা বৈশিষ্ট্যই থাকিবে 
লা। তপোবনের খষি-পরিবারে কুমারীমেয়েরা যেভাবে চারিত্রিক 
ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া শিক্ষালাভ করিতেন, আজ সমাজের পক্ষে সেই 
শিক্ষারই প্রয়োজন হুইয়৷ পড়িয়াছে । অন্তায়কে অন্যায় বলিয়। মনে না 
করা, ব্যভিচারকে বাভিচারের মধ্যে গণ্য না করা, সতীত্বরক্ষাকে 
কঠোর দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার না করাই যদি সভ্যতার লক্ষণ হইয়া! 
থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ যে ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে-_ইহী বলিতেই হইবে । কিন্তু ধাহাদের বিবেক আছে 
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ধাহার! শাস্ত্র এবং ঈশ্বরবিশ্বামী, তাহার! কি এইরূপ সভ্যতাকে সভ্যতা 
বলিয়া শ্বীকার করিবেন, না ইহাকে অসভ্যতাই বলিবেন? আদর্শ 
গৃহস্থবজীবন গঠনে নর-নারীর দায়িত্বের কথা সকলকেই অম্ুধাবন 
করিতে বলি 


ব্রয়োধশ অধ্যায় 


স্বমী-স্্ী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের টান, ভালবাসা বা আকর্ষণহ 
পাবিবারিক জীবনের মূল-ভিত্তি। দাম্পত্যজীবনে এই আকর্ষণের মূলে 
কি বিজ্ঞান নিহিত আছে অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রীর প্রতি কেন আকষ্ট হব, 
স্্ীই-বা কেন পুরুষের প্রতি অগ্ররক্ত হয়, এই অনিবাধ আকর্ষণ ব। 
অন্তরক্তির মুল নিদান কি, প্রত্যেক নর-নারীরই সে সম্পর্কে জ্ঞান 
থাকা উচিত। স্থ্টির মুলে; নারী-পুরুষের মিলনের নিশ্চয়ই একট। 
বিজ্ঞান আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার প্রণীত জ্ঞানী গুরু গ্রন্থে তাহা অর্থাৎ 
আক্ষণেব মূল কারণ প্রাঞ্জলভাবে বিঙ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
আমরা প্রত্যেক নর-নাবীকেই মনোনিবেশ-সহকারে তাহা পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 

'জ্ঞানীগুর' গ্রন্থে শ্রশ্রঠাকুর লিখিয়াছেন_-“যেমন রোগোৎপত্তিব 
কাবণ নির্ণঘ না করিয়া কখনই রোগের মুলোচ্ছেদ করা যায় না, তদ্দ্রপ 
সতী ও পুরুষের সশ্মিলন-আকাজক্জার কারণ অবধারণ না করিলে সে 
আকুল আকাজ্ষ! রোধ করা যায় না। এই জগতে এমন এক আকর্ধণী 
শক্তি আছে, যন্্ারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন ঘটিয়া থাকে ।, 
মহদাদি অণু পযান্ত সমস্তই এক নিয়মে গঁইখা; সেই আকুল আকর্ষণ- 
শক্তির বলে মানব কামের অনল-উত্তেজন! বুকে করিষ! ছুটাছুটি করে-__ 
নর নারীর প্রতি, নারী নবের প্রতি আকাজ্ষার শত বাহু লইয়া 
জড়াইয়া৷ ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়, স্ত্রী*পুরুষ পরস্পরের প্রতি 
অন্থরক্ত হইয়া পড়ে। এত আকাজক্কা, এত উচ্ছাস বোধ হয় আর 
কিছুতেই নাই । ইহার প্ররুত কারণ এই ষে, প্ররুতি-পুরুষের সশ্মিলন- 
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্ 


জন্ত যে নির্ল আনন্দ, প্রকৃতি-অংশসম্ভুতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই 
মিলন আনন্দের অনুভূতি স্মরণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে। আর প্রকৃতির 
যে রস উপভোগ করাইবার বাসনা, সেই ব|সনাতে রম্ণী পুরুষে আসক্ত 
হয়। এই সম্মিলন-শক্তিই পুরাণের মদন, তাই তাহার অন্ত নাম মনসিজ। 
অর্থাৎ এই সম্মিলন-ইচ্ছা মানবের মন হইতে জন্মে, তাই মদনের ন।ম 
মনসিজ ৷ 

“স্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষ মুণ্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃ মাত্র ছিল। 
হষ্টির আরম্ভ কালে সেই সর্বব্যাগী জ্যোতি আত্মা অভেদভাবে নাদ- 
বিন্দুকূপে প্রকাশমান হন | নাদ ও বিন্দু সগ্তণ শিব-শক্তি (যথা-বিন্দুঃ 
শিবাত্মকঃ শক্তিনাদ” ইত্যাদি )। বিন্দুপরমশিব, আর পরাপ্রকৃতি 
আগ্যাশক্তিই নাদরূপা। এই নাদবিন্দুষোগ্জেই হ্ষ্টিবিন্তাস হইয়াছে, 
মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির সংযোগে জীবপ্রবাহ অব্যাহত রহিয়াছে ' 

“এই মাতৃ-পিতৃশক্তিই জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব । ইহা দ্বারাই 
স্্রীদেহ, পুরুষদেহ নিম্মিত হইয়াছে। সংসারে যত শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায় তৎসমন্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব । এই দুইটি শক্তিই পরম্পরের 
ভাবাবিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেশ্তে পরম্পরে আলিঙ্গিত হয়া 
নানাস্থানে নানাভাবে বিকশিত হয় এবং তন্দ্রা নিখিল ব্রদ্ষাণ্ডের সষ্টি- 
স্থিতি-লয়-কাধ্য সম্পন্ন করে । 

“যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের কথা বলা হইল, তাহারা আপনার অস্তিত্ 
রক্ষা ও পরিবুদ্ধির নিমিত্ত সর্বদাই পরস্পরের সম্মিলন চেষ্টা করিতেছে। 
তথ্ধারা উভগ্নেরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সেই ওজন্দিনী 
শক্তিদ্বমই মানব-মানবীকে একীভূত করে। লৌহখগ্ুদ্য়ে পরিস্ফুরিত 
বিরুদ্ধ চুঘকশক্তিঘ্বয় যেমন পরস্পরের সম্মিললের ইচ্ছায় আলম্বিত 
লৌহুঘবয়কে সঙ্গে করিয়া সম্মিলিত হয়, স্ত্ী-পুরুষের উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব এবং 





২৩৮ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে প্রশ্রীঠাকৃর 


পুরুষত্বশক্তিও সেইরূপ নিজের নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের 
মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্র হয়; তন্বারা আহ্ুভবিক দৃষ্টিতে স্ত্রীও 
পুরুষের মনোদ্য়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বেদে স্বামী হোতা, 
স্ত্রী খত্িক; স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্বগ্রকৃতি | পুরুষ জ্ঞান, স্ত্রী প্রেম। 
পিড়-অংশ উদ্দাসীন_ কেবল জীবনের উন্মেষক, আর মাতৃ-অংশ দেহ- 
স্্টিকারক _ কর্মফলভোগ প্রবর্তক | 

স্ত্রী-পুর্ুষের সম্মিলনের দুইটি উদ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়_এক 
স্ষ্িপ্রবাহ অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয় আত্মসম্পৃত্তি। মানুষ স্থখ চায়__কেবল 
মানুষই বা বলি কেন, জগতে জীবমাত্রই স্থখ চায়। স্বখপ্রাপ্থির অন্যতম 
নাম আত্মসম্পৃত্তি। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনজনিত এন্দ্িয়িক সুখে সে পুর্ণ- 
স্থথ নাই। সে সুখ ত অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ। মাতৃশক্তি ও 
পিতৃশক্তি বিভক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে, ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া 
এই ছুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পৃত্তি লাভ হইয়া থাকে, তখন মানুষ পূর্ণ 
হয়। পূর্ণ হইলে জগতের ষে প্রধান আসক্তি নর-নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা 
দূরীভূত হইয়! যায়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বতে আমু 
ও বলবৃদ্ধি করে, আবার অস্বাভাবিক ভোজনে উদরের গীড়া জন্মে, তদ্্রপ 
ত্রী-পুরুষের সম্মিলন-ক্রিয়াও জ্ঞানের সহিত সংসাধিত না হইলে 
আত্মসম্পৃত্তি দূরের কথা, আত্মহত্যাই হইয়া! থাকে। তবে যে কোনরূপে 
স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন করিয়! লইতে পারিলে আর এ মিলনেচ্ছ 
আসক্তিতে পরিণত হয় না। | 

'্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে আকুল আকর্ষণ, ঘে উন্মাদ কামনা, 
তাহা কেন হয়, বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। কীট-পতঙ্গ হইতে 
মানুষ পর্যন্ত মকলেই যাহার প্রবল আকর্ষণে আকর্ধিত, যে মাতৃশক্তি ও 
পিতৃশক্তি মিলন-আশায় উন্নত, তাহ! কি মনে কবিলেই পরিত্যাগ কর! 


আদর্শ গৃহস্বজীবন গঠনে শ্রীপ্নিঠাকুর ২৩৯ 


৬ স্পিপসটশি সিসি রি পার সি 


যায়? বাস্তবিক স্ত্রী-পুরুষের মিলনেচ্ছ। বিধিকৃত, জীবের ইচ্ছাধীন নছে। 
প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে সামরম্ত-সম্ভৃত আনন্দ আত্মা সম্ভোগ করিয়াছেন, 
;ই মিলনানন্দ উপভোগের জন্ত জীব নিরন্তর ব্যাকুল। তাই রমণী 
দেখিলে পুরুষ পূর্ব অনুভূতি স্মরণ করিয়া দানবের দীপ্ত চাহনিতে 
চাহিয়া থাকে, পতঙ্গের ন্যায় রম্ণীর র্ূপবহ্ছিতে ঝাপ দেয়। মাতৃশক্কির 
বিকাশে পিতৃশক্তির এই আকুল আকাজ্।--পিতৃশক্তির এই উন্মাদ 
ক/মনা। বালিকাতে মাতৃশক্তির এই বিকাশ হয নাই, বৃদ্ধার এ শক্তি 
অন্তহিত হইয়াছে, তাই বালিক। বাঁ বৃদ্ধা পিতৃশক্তি অআকধণে সমর্থ নহে। 
যুবতীতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ, তাই পেচকীসদৃশী যুবতীও পুরুষের 
চক্ষে অনিন্দ্স্থন্দরী। এখন কামিনীর জন্য মানুষ কেন পাগল হয়, কেন 
উন্নত্ত হয়, বুঝিয়াছ % এক বিন্দুপদার্থের ধারণাই তাহার কারণ, এ 
রজোবিন্বুর মিলনেচ্ছাই তাহার উদ্দেশ্ঠ। 

“কিন্ত মানুষ যে সাধন] করিতে যায়, তাহা! জানে না বলিয়াই 
বিদ্ুপতন হয়। তখন পুরুষ আর নারীর ব্দন নিরীক্ষণ করিতে চায় 
না। ক্ষণপূর্বে যে রমণীতে ্ুধাংশুসৌন্দর্ধ্য দেখিয়াছিল, তাহা এখন 
রক্তক্লেদপরিপূর্ণ মাংসপিগড বোধ হয়। ক্ষণপূর্বে যাহার নিঃশ্বাস 
স্থররভি পবন বলিষ৷ বোধ হুইত, তাহা এথন মরুভূমির তথ শ্বাস 
বলিয়া অনুভব হয়। যে মান্য মৃহূর্তপূর্বে রমণীকে স্থখের খনি মনে 
করিপ্নাছে, এখন সে আর তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছুক 
নহে। মুহূর্তেকেন এমন বিষম বিপ্লৰঃ কেন এমন ঘোর পরিবর্তন ? 
যে উদ্দেশ্টে বিন্দু আসিয়াছিল, যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইয়া ছিল, 
তোমার অনভিজ্ঞতায় মাতৃশক্তির সহিত মিলন হয় নাই, তাই সেই 
মিলনানন্দের কণিকা উপলব্ধি করাইয়। অভিমানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। 
আবার যখন নে শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার রমণীতে অস্ৃতন্রম 


স্পস্ট সম পা পাতিল সস সি সি অল শা সপ সপ সি সপ | ৩ম সিজন 
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জন্মিয়া থাকে । আবার পিতৃশক্তির ক্ষয় হইলেই বাসনা নিবিধ। 
যায়। 

“ভারতীয় আধাখধিগণ যোগবলে এই নিগুঢতত্ব অবগত হই" 
জলিতক জীবকে অমৃতধারায় ন্গিপ্ধ করিবার উপ্যয় নির্দেশ করিয়' 
গিয়াছেন। তাছারা জানিয়াছিলেন, রমণীর অ]সঙ্গম্পৃহা পরিত্যাগ 
করিবার শক্তি কাহারও নাই, তাই রম্ণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়ছেন।* আর যেগিগণ নাদবিন্দুলংযোগের 
প্রণ/লী অবলগ্নে প্ররুতির অনলবাহুর হাত এড়াইবার ব্যবস্থ। লিখিয়! . 
গিয়াছেন। 

“প্রকৃতি রমণীমৃত্তি বা মাতৃশক্তি রূপে সর্বদ আকর্ষণ করিয়। থাকে 
এবং বাঁধিয়া রাখে । যদি সেই শক্তিকে সাধনার দ্বারা বশ করিয়। 
তাহ[তে আত্মসশ্মিশ্রণ করিয়া লওয়া যায়, যদি রজোবিন্দুবর ব। 
শিব-পার্বতীর মিলন সংঘটন করিতে পার। যায়, তবে তাহার আর 
আক।জ্ষা থাকে না; যাহার আকর্ষণে জীব নরকের নক্কারের প্রতি 
ছুটিয়া যায়, সেই আকাজ্কষার আগুন নিবিয়া যায়, বিন্দু রক্ষ। হর, 
আর এ মিলনে ক্ষণকালের জন্য যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ স্থায়ী- 
ভাবে সাধকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে । কামনার আগুন নিবিযা 
গেলেই সাধকের ত্বতঃই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহ। 
পূর্ণতম ব্রন্াঙ্ঞান! ইহা একটি ব্রহ্ষজ্ঞানীর অনন্ত সাধনা, ইহ। 
পিতৃমাতৃশক্তির সংযোজনা বা হর-গৌরীর পূর্ণ মিলন-_আত্মায় আত্মায় 
মিশামিশি, বিদ্যুতে বিছ্যুতে জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যায়, 
ইহাও সেইপ্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। 

* তত্রশান্ত্রমতে পঞ্চতত্বের সাধনায় রণীত্ব জননীত্বে পরিণত হয়। 
তাহার সাধনপ্রণালী “তান্ত্রিক গুরু” পুশ্তকে লিখিত হইয়াছে । 
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দুই শক্তি এক হইয়া আত্মসম্পৃন্তি লাভ করে, অপূর্ণ মানুষ পূর্ণসথ প্রাপ্ত 
হয়। তবে এ রসের রসিক না হুইলে, এ তত্ব সহজে বুঝিতে পার। 
যায় না । কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে তাহা অনুভব হইবার নহে । ধাহার। 
যোগবলে, সাধন-প্রভাবে অন্তরূষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহারাই ইহ 
বুঝিতে পাবেন। 

“রূজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও শিব বা প্রকৃতি ও পুরুষ; এই উওয়ের 
মিলনে জীবের স্থষ্টি। কিন্তু যোগী যদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে 
পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণ তাসংনিদ্ধি বা আঙ্মসম্পূপ্ডি 
ঘটিয়া থাকে । সদাশিব বলিয়াছেন__ 

অহং বিন্দু বজঃশক্তিরভযোর্েনং যদা | 
যে|গিনাং সাধন।বতাং ভবেদ্ির্যং বপুত্তদা ॥ 
_শিবনংহিতা 
-আমি বিন্দু এবং রূজঃ শক্তি; সাধনবান্‌ যোগী এই জ্ঞানে যন 


উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয । 


বিদ্দুবিধুময়ো জেেয়ে। রূজঃ সুধ্যময়স্তথা | 
উভয়োর্ষেলনং কাধ্যং স্বশরীরে প্রযত্বতঃ ॥ 
_শিবসংহিতা 


বিন্দু চন্দ্রময় এবং বূজঃ কুর্য্যময়। অতএব যত্বপূর্বক সর্বদা যোগীর 
আত্মশবীবরে উভয়ের মিলন কর। কর্তব্য । 

“সেই বজোবিন্দুরপী প্রতি ও পুরুষের সংমিলন করার নাম নদ- 
বিন্দুষোগ । তাহার ক্রম এইবপ, যথা 

“মণিপুরপন্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিশুন্ধ তাঅবর্ণ রজঃ আছে। পুরক- 
যোগে কুগুলিনীশক্তির সাহায্যে এ রজঃ উত্তোলনপূর্বক সহস্্রদল- 
কমলকণিকমধ্যে শুদ্ধত্ষটিকতুল্য স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ এবং কোটিন্থ্যের ন্যায় 
তেজোময় যে বিন্দু আছে, তাহার সহিত সংমিলন করিবে। 


১৩ 
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অভ, একলা লি লা আসিস উস লাস | ছি 





পপি সস ৭৯ পপির সপ প্র এরি পিস 


“পূর্বোল্িখিত অভ্যাসযোগেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। এইবপ 
প্রক্রিয়াকেই নাদবিন্দুফোগ বলে। এই সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইয়। 
থাকে । ইহাতে প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজয় এবং আধ্যাত্মিক মরণের ভয় 
নিবাবিত হয় । ইহা! যোগীর ুঙ্্বসাধন। । 

“এই প্রণালী ব্যতীত শাস্ত্ে রসতত্বপাধনার বা নাদবিন্দুষোগের স্থূল 
উপায় বাণিত আছে । তাহা বাহ্‌সাধনা। নারীর সাহায্যে তাহা 
সম্প[দিত হয়। স্ত্রী পুণ্পিতা হইলে প্রথম তিন দিন এই ক্রিয়া অভ্যাসের 
উপযুক্ত লময়। খতুকালই পূর্ণরসের কাল বা৷ মাতৃশক্তির বিকাশকাল। 
ভত্তিদ, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ববিধ পশ্ুতে কেবল ধতুকালে মাতৃশক্তির 
গুবক।শ) কিন্ত মানবীতে সর্বদাই রসের বিকাশ, স্থতরাং এখানে 
আধদাই আবিভাব রহিয়াছে । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে--স্িয়ঃ 
সমস্তাঃ সকল। জগৎ” ( মার্কত্য় চণ্ডী )। সর্বদা বিক।শ থাকিলেও 
্ঁভুকালে কেবল উহ অধিক পরিপুষ্ট, অধিক বিকশিত, আর অন্ত সময়ে 
আপেক্ষকৃত অল্পবিকাশ। রঞ্চশেক্তির সাহায্যে বিন্দু স্থিরভাব ধারণ 
করে । যেমন বড় তরল--বড় চঞ্চল পারদকে রক্ষা করিবার জন্য 
“পন্ধকের গ্রয়োজন, তদ্রুপ বিন্দুধারণের জন্য রজঃশক্তির আবশ্তক ; বিন্দু 
ও বুজঃ একত্র করিলে উহা ধারণ কর! যায়। সেই আকাক্ঞক্ক!র পদার্থ__ 
শচিরবিরহের অমৃল্যনিধি প্রাণে আসিয়া সন্তপ্ত হাদয় সুশীতল করিয়া 
খাকে ৷ নতুবা শত চেষ্টাতেও কেহ বিদ্দুধারণে সমর্থ হয় ন।। কারণ 
স্ীলোক-ম্মরণমাত্রে বিন্দু চঞ্চল ও বিকৃত হইয়! পড়ে সাধকের অজাঁতে-_ 
কআজ]নিতভাবে কখন বাহিরে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? তাই 
সাতৃশক্তির সংযোজনাদ্বারা পিতৃশক্কি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে।” 

স্্রী-পুরুষের সম্মিলনের এই অন্তনিহিত বিজ্ঞান আদর্শ গৃহস্থ- 
নরনারীর প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখ কর্তব্য। কিন্তু আত্মসম্পৃত্তির স্কুল 
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প্রক্ষিযা অবলম্বন করিতে গিয়! নর-নারী প্রত্যেককেই ইহা! বিশেষ করিয়া 
মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মগতপ্রাণ প্রকৃত নিফামী সাধক ভিন্ন অন্তে এই 
তত্বের অধিকারী নহে। অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়াই সমাজের অধিকাংশ 
নর-নারী সম্মিলিত হয়, কিন্তু জ্ঞানপূর্বক সম্মিলনে প্রভূত উপকার এবং 
তজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে । স্থষ্টিব্যাপার লজ্জা বা উপেক্ষার 
বিয়য় নহে । ইচছার মূল কারণানুসন্ধানে জীব ব্রন্বাজ্ঞানী পর্যস্ত হইতে 
সক্ষম হয়। জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া এবং অজ্ঞানেক্ন ক্রিয়া দুইটির মূল্য এক 
নহে। বিজ্ঞানে মানুষ ক্রমোন্রতির পথে জগ্রসর হয়, আর জ্ঞানের 
অভাবে চিরকাল অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে ॥ 

রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার সাধননকৌশল শ্রীপ্বঠাকুর তাঁহার 
প্রণীত তান্ত্রিক গুরু'র একটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। অন্ঠসন্ধিৎস্থ পাঠক সেই অধ্যার্ন পাঠ করিয়া দেখিলে 
উপরুত হইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন__“তন্ত্কার 
বুঝিয়াছিলেন, বেদ-পুরাণাহুযায়ী উপদেশমত রমণীর আসঙ্গলিগ্ণা 
পরিত্যাগ করা জীবের ছুঃসাধ্য; সে নেশা-_সে আকুল তৃষা, জীব মনে 
করিলেই ছাড়িতে পারিবে না, কারণ জীবমাত্রেই রমণীর আবিষ্ট শক্তিতে 
অনুপ্রাণিত, তাই কৌশলে রমণীর পরিচর্য্যা করিয়া--তাহার শরণাগত 
হইয়া তাহার সহিত আত্ম-সংমিশ্রণ করিয়া প্রকৃতির কোমল বান্ুবন্ধন 
ছিন্ন করিতে হইবে। মায়ারূপিণী রমণীকে জয় করিতে না পারিলে 
আধ্যাত্সিক-রাজ্যে এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই । জীবের সাধ্য 
নাই যে, দ্বণা বা অন্য উপায়ে রমণীর আকর্ষণ হইতে নিজকে রক্ষা করে। 
কেবল দেখিতে পাই, শিশু-বালকেই একমাত্র রমণীকে আপন আয়ত্তে 
রাখিতে পারে। বালকের কাছে নারীর সমস্ত মায়ার কৌশল ব্যর্থ 
হইয়াছে । রমণী শিশুর দাসী হইয়া সর্বদা তাহার স্থখ-স্বাস্থ্যের জন্ত 
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ৰ্স্ত। জননী সন্তান বুকে করিয়া জগৎ ভুলিয়া যায়, সন্তান দেখিলেই 
ন্সেহরসে অভিষিক্ত হুইয়। সযত্বে কোলে তুলিয়া লয়। সেখানে কোনবধপ 
অভিমান-আবার খাটে না। তন্ত্রশান্্কার রমণীকে ঘ্বণা না কবিধ। 
জননীর আসন দিয়াছেন, বমণীকে জননীত্বে পরিণত করিয়া 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুর্গম রাস্তার প্রধান বিদ্প অপসারিত করিয়া 
ফেলিয়াছেন। কুলাচারী রম্ণীসন্বন্ধে পবিব্রতাভাব রক্ষার জন্য কিরূপ 
আদেশ আছে, তন্ত্রশান্ত্র পাঠ করিলেই তাহা অবগত হওয়া যায়। উত্তর- 
সন্ত্রেআছে-_“যে সাধক নাবীরূপা শক্তিকে মানুষ মনে করে, তাহার 
মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না, বরং বিপরীত ফললাভ করিবে ।” তন্ত্রকাব 
বলিয়াছেন - “নারীতে জগদম্বব বিশেষ শক্তিপ্রকাশ ভাবনা কবিষা 
সর্বদা তক্তি-শ্রদ্ধ! করিবে । ভ্রমেও কখন নাবীর নিন্দা বা নারীকে 
প্রহার কবিবে না। স্ত্রী-মূত্তির অন্তরালে শ্রীশ্ীজগন্মাত। ত্বয়ং বহিয়াছেন, 
একথা ম্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তবিশেষ বলিয়া সকামভ|বে স্ত্রী-শবীর 
দেখিলে উহাতে শ্রশ্ীজগন্মাতার অবমানন| করা হয় এবং উহাতে মানবের 
অশেষ অকল্যাণ আসিয়া! উপস্থিত হয়। যত স্ত্রীমৃত্তি, সকলেই সাক্ষাৎ 
জগদস্বার মুন্তি-__-সকলেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শত্তির 
বিশেষ প্রকাশ । তাই চগ্ডাতে দেবতাগণ বলিয়াছেন__ 

বিদ্যাঃ সমস্তাত্তব দেবি ভেদাঃ 

স্ত্িযঃ সমন্তাঃ সকলা জগৎন্থু । 

ত্বয়ৈকয়া পৃবিতমন্বয়ৈতৎ 

কা তে স্ততিঃ স্তব্পরাপরোক্তিঃ ॥ ১১1৬ 

--হে দেবি! তুমিই জ্ঞানব্ধপিণী, জগতে উচ্চাবচ ষত প্রকার বিদ্যা 

আছে, যাহ! হইতে লোকের অশেঘপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে--সে 
সকল তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের ঘাবতীয় স্ত্রীমৃতিক্পে 
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বিদ্মান, তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্বত্র বিদ্যমান । 
তুমি অস্ভুলনীয়, বাক্যাতীতা- স্তব করিয়া তোমার অনন্তগুণের উল্লেখ 
করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে? 

“কিন্ত হায়! জানিয়া শুনিয়া কত লোকে ক্র্ীজগন্সাতার বিশেষ 
প্রকাশের আধারঘ্বরূপিণী ্্ী-মৃদ্তিকে হীনবুদ্ধিতে__কলুঘিত-নয়নে 
নিরীক্ষণ করিক্া দ্রিনের ভিতর শতসহসম্্বওর তাহার অবমানন। 
করিতেছে । কয়জনে দেবীবুদ্ধিতে স্ত্রীশরীর অবলোকন করিয়া__যথাযথ 
সম্মান দিয়া, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবার ও কৃতার্থ হইবার উদ্যম 
করিতেছে? পশুবুদ্ধিতে ্ত্রী-শরীরের অবমান্ননা করিয়া ভারত দিন দিন 
অধঃপাতে চলিয়াছে ।” | 

হিন্দুশাস্ত্র দেহ ছাড়িয়! দেহাতীত দ্িব্যভাবের প্রতি সর্বদাই 
ইঙ্গিত করিতেছে । হিন্দুর দর্শন, পুরণ, কাব্য, সাহিত্য নিছক বস্ত- 
তান্ত্রিক ভাবের কথাতেই পরিপূর্ণ নহে-_সর্বত্র রহিয়াছে একটি বিদেহী- 
ভাবের অপূর্ব বূপায়ণ। নারীর দেহকে পুজা! করিবার বিধ।ন_ একমাত্র 
হিন্দুর ভন্ত্রশান্ত্রইে লিপিবদ্ধ আছে। শক্তিপীঠে কুমারীপূজার প্রথা 
এখনও বিদ্মান। হিন্দু জানে, খযত্র নারী তত্র গৌরী । এইখানেই 
হিন্দুধর্মের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । মন্ুসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে-__ 

যত্র নার্য্যস্ত পৃজ্যস্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ | 
যত্রৈতাস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্ববান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৫৬ 
ষেখানে স্ত্রীলোকের সমাদর নাই, পুজা নাই, সম্মান নাই, সেখানে 
সব ক্রিয়াকর্মই নিক্ষল। পৃজ। মানে শ্রদ্ধার ভাব, দৈবীভাব। ম্বামীকে 
বলা হইতেছে না যে, স্ত্রীকে ফুল-বিষবপত্র দ্বার] পূজা করিতে হইবে। অবস্ঠ 
সেইন্ধপ উচ্চভাব আসিলে স্ত্রীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশসম্ভূতা মনে 
করিয়া পূজাও করা যায়। যেমন শ্রামকষজ পর মহংসদেব সারদাদেবীকে 
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ম! ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়া পূজা করিয়্াছিলেন। স্ত্রীকে 
ই্দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়! পূজা করা সাধারণের কর্ম নহে। 
এইরূপ ম্বাঁয় দৈবভাব সাধারণ নরনারীর মাঝে বড় একট! দেখিতে 
পাওয়া যায় না । তবে ব্যতিক্রমের ঘৃষ্টান্তও যে নাই, একথা বল] চলে 
ন|| শ্বামীন্ত্রীর মধ্যে এতখানি উচ্চভাব না থাকিলেও পরম্পর 
পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। স্ত্রী-পুকুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের 
কাছে খণী। অতএব কাহারও প্রতি কাহারও অবজ্ঞার বা উপেক্ষার 
ভাব থাক কর্তব্য নছে। স্ত্রীদেহকে সর্বদা কামঘৃষ্টিতে দেখা আদর্শ 
ত্বামীর পরিচায়ক নহে । শ্রীরামকুষ্ণদেব কোনদিনই সারদাদেবীকে প্রাকৃত 
দৃষ্টিতে দেখেন নাই--বরঞ্চ ইই্মৃত্তিরূপে পূজা করিয়া তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সারদাদেবী একদিন শ্রীরমকুষ্ণকে 
প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন_“তুমি আমাকে কি ভাবে দ্রেখ ?” 
উত্তরে শ্রারামকৃষ্তদেব বলিয়াছিলেন-_“মন্দিরে যে ভবতারিণীর পৃজ। 
করি, এই দেহেও তাহাকেই দেখি।” দাম্পত্যজীবনযাপনের ভিতর 
দিয়াও কিরূপ স্বর্গীয় দেহাতীত ভাবের প্রতিষ্ঠ। হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেব তাহা! স্প্রম।ণিত করিয়া দেখাইয়া! গিয়াছেন। দীর্ঘকাল একসঙ্গে 
বসবাস করিয়াও এইরূপ নির্লোভ দৃষ্টি এক অতিমানব মহাপুরুষের মাঝেই 
পরিলক্ষিত হুইয়৷ থাকে । হ্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ এবং স্বপ্রতিষ্ঠা নারীই এইরূপ 
পরম্পর পরস্পরের মর্যাদা সংরক্ষণ করিয়া চলিতে সক্ষম । মোটকথা, 
ভোগ্য-ভোক্তার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উর্ধে উঠিতে ন৷ পারিলে দেহাতীত 
দিব্ভাবের সন্ধান মিলে না। এই বি্ষয়ে শ্বামীব্ত্রী প্রত্যেকেরই 
পরম্পরের প্রতি পরস্পরের কঠোর দায়িত্ব রহিয়াছে । তন্ত্রশান্ত্র নাবীকে 
মহাশতি হ্বক্পিণী বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছে । তত্ত্রসাধনার 
ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, নর-নারীর ভিতর যে প্রাকৃত ভাব রহিয়াছে তাহা 
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পা 


ংশোধিত করিয়! কি ভাবে প্রত্যেক নর-নারী হব-পার্তীরপে পরিণজ্ঞ 

হুইতে পারে, তাহারই কৌশল জ্ঞাপন কবা। দাম্পত্যজীবলে, 
অজ্ঞাতসারে যে তন্ত্র সাধন। চলিষাছে, জ্ঞানপূর্বক তাহার অনুষ্টান করাই 
উন্নত সাধকের পবিচায়ক | নাবাঁকে ভোগণুষ্টিতে সন্দর্শন কব।ৰ ফলে, 
সাধন[য লোকের ভিতব যে সণক্কব জন্মে, তাহাতে তাহ!কে দেবাকপে 
শরদ্ধা-সম্মন-পূজাদি কর একরূপ অনস্তব বলিয়াই মনে হয। অবশ 
জন্ম-জন্মান্তবীণ সংক্কারকে অতিক্রম কবা কঠিন বটে, কিন্তু অভ্যান্গ এবং 
সাধনার ফলে মানুষ সবই কবিতে পাবে । গ্রত্যেক নাবীব ভিতবই ম? 
জগদন্বা বহিয়াছেন। সাধনকৌশল জ।নিলে এই গ্রন্থপ দেবীভাবকে 
জাগ্রত কবিয়। তোলা যাষ। 1য প্রকৃতি, যে স্বভাব লইযা আমরঃ 
জন্মগ্রহণ কবির়াছি, তাহার বপান্তব ঘটাপ্লই -₹ মানবে সাধন] & 
পরম্হংসদেবেব াঁষায লিঙ্গ গুহ্য নাতি_এই তিন স্তবকে অতিক্রম 
কবিতেই হইবে । এই সাধনাব সিদ্ধিলাভ কবিতে হইলে__চাই ত্যাগ- 
সংযম-্রক্ষচয্য । দ|ম্পত্যজীবনেও ব্রক্ষচয্যের বিধান শান্ধে বহিয়াছে ; 
আমাদেব সংস্কৃতখ|স্ত্রে নাবী পুরুষ পবস্পর পবম্পরকে আধ্যপুত্র ও দেবী; 
বলিযা সন্েধন কবিতেন দেখিতে পাই । বর্তমানের মত সর্বক্ষ* 
নারীদেহের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পুক্ষদেব ছিল ন|। ব্রক্ষচযোব কঠোর 
নিয়মে ন।রী-পুরুষেব জীবন সুগঠিত হইয়। উঠিত বলিযাই পরস্পর 
গ্রতি পরম্পরেব শ্রদ্ধা মধ্য/দাব ৬াব অক্ষপ্ন থাকিত। দাম্পতাজীবণ 
সন্ভোগেরই জীবন বটে, কিন্তু ত্যাগ স যম ব্রগ্গচধ্য ব্যতীত সম্ভোগ 
করা চলে ন'। যুক্তাহ।ববিহারই আদর্শ গৃহীব লক্ষণ। আচরণতে 
নিয়ন্ত্রিত কবিতে হইলে, চাই ব্রহ্ষচধোব সাধনা । পব্বর্তী অধ্যায়ে 
হ্বামী-ক্্ীর আঁচাৰব এব” ব্রক্ষচয্যের নিয়ম সম্পর্কে আলে চন? 
করিব। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ত্যাগ-সংষম-্রদ্ষচধ্যের কথা বলিবার পূর্বেই সমাজের কাছে 
শ্রীশ্রীঠাকুর ষে প্রাণের এঁকাস্তিক আবেদন জানাইয়। গিয়/ছেন, তাহার 
কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব। ্রহ্ষচ্ধ্য সাধনের ভূমিকাতে শ্রীীঠাকুৰ 
লিখিয়াছেন_-“যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্ন্ত অন্ুশোচন। করা বৃথা। 
ভবিষ্যতেব জন্য সাবধান হইয়া যুবকগণকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ষচধ্যের 
উপকারিতা সাধারণকে বুঝ [ইয়া দিউন; যে শিক্ষায় মানুষকে মনুয্য 
প্রদান করে, তাহ।র প্রচার লজ্জজনক বা কুরুচি মনে করিয়। নিশ্চে্ট 
থাকিলে অর হিন্দুদিগেব রক্ষা নাই । আমরা যে আমু; বল, স্বাস্থ্য, 
ষৌবন-শক্তি, ধ|রণ|শক্তি, সংসাহস, উচ্চ আশাএক কথায় বলিন্ডে 
গেলে জীবনেব যথাসর্বস্ব একেবাবেই হারাইযা ফেলিতেছি, তাহার 
একমাত্র কারণ ব্রক্ষচধোর অভাব । 

“অতএব যদ্দি গ্ররুত দেশের উন্নতি ইচ্ছ1 থাকে, তবে আপামবর- 
সাধাবণকে ব্রন্ষচধ্য অভাবে যে কি হইতেছে, তাহা সর্বাগ্রে বুঝাইয়! 
দেওষ। কর্তব্য । কেবল ত্রহ্গচষ্য অবলম্বন কর বলিয়া বক্তৃতা দিলে 
চলিবে না। ধনী মহাশবেরা পন, বিদ্বানের। জ্ঞান এবং সাধারণে 
অধাবসাষ লইয়া! প্রস্তত হউন। প্রথমতঃ ছাত্রগণের সৎসাহস এবং 
ঘৃঢপ্রতিষ্ঞার বিশেষ প্রয়োজন। একদিনেই যে দেশের অভাব দূর হইবে, 
দে আশা ছুরাশ! মাত্র। ব্রদ্ষচধ্যের উপকারিতা হৃদয়জম করিয়। 
'তাহাদিগের পুত্রগণের ব্রক্ষচধ্য পালনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে, 
অন্ততঃ সেই সংস্কার লাভ করিতে হইবে । ছান্রগণ ত্রহ্ম চর্ধ্য পালন করিতে 
জুবিধ! পায়, প্রতি জেলায়, মহকুমায় এবং বিশিষ্ট পল্লীতে এমন বিদ্যালয় 
স্থাপন করিতে হইবে ।” 
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আদর্শ গাহস্থ্-জীবন গঠনের মূল ভিত্তিই হইল-্রদ্ধচ্ধ্য। আজকাল 
সমাজের নর-নারীর কাহারও এই দিকে মোটে দৃষ্টি নাই। 
অত্যাবশ্টকীয় বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া সামাজিক শিক্ষায় নর-নারী যতই 
কেন অগ্রসর হইয়া! চলুক নাঃ তাহাতে জাতির প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই 
সাধিত হইবে না। সমাজকল্যাণকামী নেতাগণ অন্ত সকল বিষয়েই 
সজাগ; কিন্তু হিন্দুমমাজের ভাবী আশাভরসাস্থল, স্থকুমারমতি কুমার- 
কুমারী ও যুবক-যুবতীর ব্রহ্মচরয্যশিক্ষ|সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ উদামীন। 
ব্রহ্মচধ্য-সাধন চরিত্র-গঠন সম্পর্কে কেহই আর কোন কথা বলেন না। 
যে কোন কারণেই হউক, সম।জের নেতাঁগণের এই যে আবশ্টকীয 
বিষয়টির প্রতি এই নিদারুণ উপেক্ষা-অবজ্ঞাঁ, ইহাতে সমাজের যে কি 
ক্ষতি হইতেছে, তাহা আর বলিবার নয়। হিদুসমাজ আজ ক্রদ্ষচধ্যের 
অভাবে উৎখাতের পথে চলিযাছে। এই্জন্তই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ 
শ্ীপ্রীঠাকুর সমাজের কল্যাণের জন্ত ব্রহ্ষচ্য্যসম্পর্কে যুবসমাজকে বিশেষ 
ভাবে উদ্ব,দ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 


বাস্তবিকই নর-নারীর নৈতিক-জীবন যতদিন পর্যন্ত সুগঠিত না 
হইবে, সেই পর্যন্ত জাতিতে কদাচিৎ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তরূপ ছুই- 
একটি মহামানব দৃষ্ট হইলেও বিরাট জাতির উন্নতি হিলাবে কিছুই 
হইবে না। সমগ্র জাতির এই বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে, 
চরিত্র-গঠন এবং ব্রহ্ষচর্ধ্যরক্ষা বিষয়ে সকলকে সচেতন হইতে হইবে। 
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সমাজের যুবক- 
যুবতীগণকে ব্রক্ষচর্ধ্য অর্থাৎ সংযমের সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। 
আজকাল হিদ্দু-পরিবারের দিকে লক্ষ্য করিলে পরিফার দৃষ্ট হয় যে, 
কাহারও আর আহার-বিহার-সংযমের প্রতি মনোযোগ নাই । যখেচ্ছ- 
ভাবে সকলেই বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব 
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আপন কস্টিস্টিএলাস্িট 


লইয়৷ জাতির অভ্যুখান হইবে কেমন করিয়া? যে কোন কার্ধ্য উদ্ধার 
করিতে হইলেই-_চাই শক্তি, চাই স্বাস্থ, চাই ধৈর্ধ্যশীলতা। এই লব 
অ/সিবে কোথ। হইতে? ক্রহ্ষচর্ধযহীন হইয়া পড়িলে ক্রমশঃই জাতির: 
দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়িবে । দুর্বল দেহ, দুর্বল মন লইয়া জাতি উন্নতি 
করিবে কেমন করিয়! ? মহাপুরুষগণ জাতির এই দুদ্দিশ। দেখিয়া একবাক্যে 
্রক্ষতর্যরক্ষা বিষয়ে যত্রপর হইতে সকলকে উপদেশ প্রদান কবিষ 
গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিযা জীবন-গঠনে 
আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে কয়জন ? সর্ববিষয়ে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিয়া 
এখনও কি হিন্দুজাতির চেতনার সঞ্চার হইবে না? 

সমাজ আজ পু'থিগত শিক্ষায় উন্নত বটে, কিন্তু চরিত্রের উৎকর্ষ, 
বিষয়ে পণ্চাৎপ্দ । যে কোন প্রকারেই হউক, চরিত্র থাকুক আর যাউক) 
সতীত্ব রক্ষিত হউক আর না হউক, পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই 
সমাজের কাছে সব অপরাধ মাজ্জনীয়। চরিত্রহীন হইয়াও ভিগ্রীধারী 
বাধারিণী হইতে পারিলে সকলের মুখই চুপ। এখন সকলের উপরে 
স্থান হইল--পরীক্ষ। প|শের ; তা-ও আবার বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে 
হইলেই হইল। চারিত্রিক পবিত্রতা হার|ইয়া এই যে ইউনিভা্িটির 
ভিগ্রীলাভ__ইহার কোন সার্থকতা আছে কি? নিছক বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ হইলে কি হইবে? কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে হইলে 
যে সব গুণ (অর্থাৎ কষ্টসহিষ্ুতা প্রভৃতি ) থাকা প্রয়োজন, সেই সব 
গণ অঞ্জন বিষয়ে জাতি আজ অনেক পশ্চাতেই পড়িয়া আছে। 
কাজেই সমাজ প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়৷ ক্রমশঃই অধঃ- 
পতনের দিকে যাইতেছে । সমাজের আজ এমনই দুরবস্থা যে, শক্তির 
অপচয়-অপব্যবহার করিয়াও কাহারও মনে আর বিন্দুমাত্র আত্মশ্পানির 
ভাব দেখা যায় না। নিবিচারে দিনের পর দিন অন্তায়, পথে 
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স্পিন বাপ্পি 


চলিয়াও কাহারও প্রাণে এতটুকু অন্থশোচনার ভাব জাগিতেছে নী। 
মান্থষের ভিতর আর বিবেকের দংশন বলিয়৷ কিছুই নাই । ভিতক্রে 
বিবেক থাকিলে তবে ত তাহার দংশন হইবে? বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষাব 
মধ্যে বিবেকবোধনের কোন স্থান নাই। অন্যায় করিয়া নিল্পলজ্জের' 
মত অবিকম্প-চিত্তে সমাজে বিচরণ করিবার দুঃসাহস আক সর্বত্রই 
প্রকটিত। সর্বাপেক্ষা মারাজ্মক অধঃপতিত অবস্থা ইহাই যে, কেহ 
আর এখন অন্তায় করিয়া ভিতরে প্রানি অনুভব করে না। পাশ্চাতা 
শিক্ষায় পরকাল-পরলোকেরও কোন ভঘ নীই, কাজেই পরিণাম 
চিন্তায় যে অনুতাপ আসিবে, তাহারও কোন পখ নাই। মোটকথ।, 
সর্ববিষয়েই সম।জের নর-নারীদের মধ্যে ঝেপিরোয়া মনোবুত্তি দেখা 
দিয়াছে ' সমাজে আজ উচ্ছৃঙ্খলতার মে চলিযাছে। 

এই ছুরবস্থার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, প্রথমে জাতির 
প্রাণে অট্রট সঙ্কল্লেরই উদ্বোধন করিতে হইবে! সকলের না আস্তক, 
সমাজের মুষ্টিমেয় নর-নারীর প্রাণে যদি ভাল হুইবার__আদর্শ হইবার 
প্রেরণা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই হইল । আদর্শ গৃহন্ত-জীবন গঠনের' 
প্রেরণা মুষ্টিমেয় নর-নারীর প্রাণেই প্রথমে উদ্বদ্ধ হউক | 

জড়পদার্থ নিরুপায়ভাবে অ্োতে ভাসিয়া চলে; কিন্তু মানুষ ত আর 
জড় নয়_চেতন। যে কোন মুহূর্তে অবস্থা বুঝিয়া মানুষ সক্কল্পসহায়ে 
শ্োতের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে । সমুদ্রবন্ধন অসম্ভব মনে হইলেও 
রামচন্দ্র তাহাতে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তির 
নিকট সমগ্র প্ররুতিই করযঘোড়ে দণগ্ডায়মানা। আজ সমাজে 
অট্ুটসব্পব্রতধারী একদল নারী-পুরুষেরই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
ত্বাহাদের প্রতিজ্ঞা হইবে-_-“জীবন বিসঙ্জন দিব, তথাপি সন্কপ্পচ্যুত' 
হই্ৰ না মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন |” 
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একদল নর-নারীর ভিতর এই বজদৃঢ সন্কল্প জাগরিত হউক | তবেই 
যদি জাতি বাচিবার পথ খুজিয়া পায়। বর্তমান সমাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার 
আতকে বন্ধ করিতে হইলে চাই একদল সাধক-সাধিকা নর-নারী। 
কি করিয়া এই অধঃপতিত সমাজের কল্যাণ হইবে, মানুষ মানুষের মত 
বাঁচিতে পারিবে_ এইরূপ কল্যাণ-চিন্তায় তাহাদের মন অনুপ্রাণিত 
হইয়। উঠিবে। প্রেরণা জাগিলেই পথের সন্ধান মিলিবে। পথ ধরিয়া! 
চলিতে আর কোন অস্থবিধা হইবে না। বাহির হইতে ভঙ্জসমাজের 
ভদ্র-বেশতূষ। দেখিয়। কিছুই বুঝিবার জো! নাই। কিন্তু সন্ধানী-দৃষ্টি 
লইয়া বর্তমান সমাজের নব-নারীর মানসিক বৃত্তির দ্রিকে তাকাইলে 
প্রাণে অতঙ্ক উপস্থিত হয় । ছুর্ববলেক্ত্রিয হিন্দুসমাজ ভোগের জন্য আজ 
উন্মাদ_-পাগল। ত্যাগ-সংযম-তিতিক্ষা কোথাও পরিলক্ষিত হয় ন|। 
পশু যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হইলে উদর পূরণ করে, ভোগ করিবার ইচ্ছ। 
হইলে ভোগে রত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপর যেমন তাহাদ্দের কোন 
আধিপত্য নাই, মানুষও আজ সেই স্তরে উপনীত । ক্ষুধ! পাইলে মানুষ 
খায়, কামপ্রবৃত্তি জাগিলে বৃত্তির চর্চ। করে। তাহাতে বিধি-নিষেধের 
'কোন বালাই নাই । পশু-জগৎও যে নিয়মট্রকু প্রতিপালন করিয়া 
চলে, চেতন মান্য সেই নিয়মটুকু পর্যন্ত প্রতিপালন করিয়া চলে না। 
ব্রিকালদর্শী খধিগণ নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়া থে বিধি- 
ব্যবস্থ। প্রণয়ন করিয়! গিয়াছেন, নিব্বিচারে সেই সব বিধি এখন উল্লজ্যিত 
হইতেছে । এখন সমাজে অ|ছে শুধু একটি স্রোত বা প্রবাহ--সেইটি হইল 
শ্বেচ্ছাচারের প্রবল মতোত। এই ত হিন্দুসমাজের অবস্থা । এই 
সমাজকে রক্ষা করিবে কে ?-_আদর্শ-গৃহী । 

আদর্শ-গৃহী ত্যাগ-সংযম-তিতিক্ষাগ্ণে বিভৃষিত। ক্ষয়রোগগ্রন্ত 
হিন্দুসমাজকে বাচাইবে--এই আদর্শ-গৃহী । সমাজের গ্রত্যেক নরনারীর 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রশ্রীঠাকুর ২৫৩ 


মনে একট! পবিত্র ভাবের সঞ্চার হওয়া চাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নি 
রাখিতে হইবে, কেবল দৈহিক ভোগে প্রমত্ত হইয়। উঠিলে তাহাদিগকে 
চলিবে না। আদর্শ সমাজের অষ্টা তাহারাই। সুস্থ সবল বলিষ্ঠ 
সন্তানের জনক-জননী হইতে হইলে ত্যাগ-সংযম-সদাচার একান্ত 
প্রয়োজন । আজকাল মায়ের কোলে বিকলাঙ্গ সন্তান-সন্ততির উদ্ভব 
হইতেছে বেশী। ইহ|/র কারণ কি? শ্রীযুক্ত চাকুচন্দ্র মিত্র তাহার 
“নারী” নামক গ্রন্থে লিখিযাছেন__“নারীরা পুরুষদিগের সহিত প্রতি- 
যোগিতাঁয় কর্ম করিতে হইলে রজঃকালীন যে বিশ্রাম তাহদিগের 
একান্ত আবশ্তক, তাহ। তাহারা পাষ না। বিষ্ঞ।লযের ছাত্রীরাও সে 
বিশ্রাম পায় না। পূরামাত্রায় অন্ত মমষের মত কর্ম করিতে বাধ্য হওযাব, 
তাহাদ্দিগের উপর ঘোর অত্যাচার__-তজ্জন্ত তাহ[দিগের নানাক্প 
ব্যাধি-বিশেষতঃ স্বায়বিক ব্যাধি হয়--যাহার জগ তাহ [দিগকে আজীবন 
অনেক সময় তূগিতে হয়। “নারীনিগ্রহী' হিন্দুর! তাহাদিগকে তংকালে 
অশুচি, বলিয়া! তাহাদিগের অভ্যস্ত কর্ম হইতে বিরম দিবার সুব্যবস্থ। 
করিয়াছিল-__যাহা কোন অবলাবান্ধব পাশ্চান্ত্যসমাজ এপযন্ত করে 
নাই। পূর্বকালের হিন্দুরমণীর! তাহাদিগের অটুট স্বাস্থ্যের জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন -তাহারা অনেক স্ত্রীরোগ (একালের তরুণীর! সাধারণতঃ 
ষে সকল রোগে ভূগিয়া থাকেন ) হইতে মুক্ত ছিলেন, রজ:কালীন 
নিয়মাবলীর অন্গবর্তন করার ফলেই এ প্রকার স্বাস্থ্য সম্ভবপর ছিল। 
যদ্দি তরুণীদিগের অভিভাবকেরা এই কথ|ট। মনে রাখেন ও তদনুযাযা 
কার্য করেন, তাহা হইলে নারীদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজেই ও 
বিনাঁব্যয়ে হইতে পারে । আমরা কিন্তু তাহাদিগকে সেই অবস্থান 
স্থলে পাঠাইতেছি-_থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্রিকেট ম্যাচে লইয়া গিয়! 
তাহাদদিগের ন্সাযু উত্তেজিত করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিতেছি । 





২৫৪ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠলে প্রীঞ্রঠাকুর 


“রজোনির্গঘের আরম্ভ হইতেই- পুরুষদিগের শুক্র জন্মিবার পর 
হইতে--এক প্রকার নৃঙ্ন শারীরিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। জামুমণ্ডলী 
কাম-উন্তাসিত হয়। ততৎকাল হইতে .জননেন্দ্রিয়সংঙ্গিষ্ট রসগ্রদ্থি 
হইতে একপ্রক।র শ্রাব নিঃসরণ হয়, যাহা স্বায়ুগণকে উত্তেজিত করিয়া 
বিশেষতঃ উচ্চ মানসিক ক্রিয়াকারী মস্তিষ্কের অংশের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে-_তাহা! বিশেষ স্খদায়ী_-তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি 
হয়-_ভাবপ্রবণতা। বৃদ্ধি করে; কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ-হরমোনের ক্রিয়া 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাতে পুরুষের ক্রিয়/শক্তি, স্ট্টি করিব!র শক্তি বৃদ্ধি 
-করে--মনে মনে অনেক সাহসী কর্ম করিব।র ইচ্ছা উদ্দীপিত হয়-__ 
তাহাদিগের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্ত স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ু কাম- 
উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে তাহাদিগের কর্মশক্তি ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে 
ন।-_তাহাদিগকে নম করে-পরের অন্ুগামিনী হইবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি 
করে, তাহার। তৎকালে মনে মনে সুখের স্বপ্ন দেখে-_তাহাদিগের 
আলম্মত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা বদ্ধিত করে-_নিজেদের ব্যক্তিত্ব 
মুছিয়। ফেলিবার প্রবৃত্তি হয় ।” 

স্বাভাবিক নিয়ম ব! প্রকৃতিকে উল্লজ্ঘন করিলে তাহার কৃফল 
ব্যাধিরপে দেখা দিবেই। আমাদের প্রাচীন যুগে, মুনি-খধষিরা তু দৃষ্টি 
লইয়। সামাজিক ব্যবস্থার বিধান করিয়া গিয়ছেন। প্রত্যেক বিধি- 
নিষেধের মূলে ছিল-_সমাজকল্যাণকামন!। নারীদ্দিগের অশুচি 
অবস্থায় খধষিগণ তাহার্দিগকে অস্পৃহ্যা বলিয়াছেন । এই অস্পৃশ্ঠতার 
নামে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু তীহায়া 
একবার ভাবিয়াও দেখেন না এই বিধানের মূলে কি উদ্দেশ্ত নিহিত ! 
ইত্ডিয়ান মেডিকেল এসোনিয়েসনের জার্পালে স্ববা রাও এবং গুগত 
লিখিয়াছেন--“একটি ফোটা ফুল গাছ হইতে তুলিয়া রজন্বলা জীপোক 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন-গঠনে শীঞ্রঠাকুর ২৫৫ 


ধরিয়া থাকিবে ২* মিনিটে ফুলটি শুকাইয়! যায়। কিন্তু অরজন্বলা 
স্বীলোক হাতে করিয়! ধরিয়া থাকিলে ৪০।৫* মিনিট সহজেই থাকে । 
তাহারা আরও বলেন যে, রজন্বল! স্্ীলোকের দেহ হইতে একপ্রকার 
বিষাক্ত বস্তু নির্গত হইতে থাকে, তাহা সহজে বুঝ| যায় না। তাহার! 
দেখিয়াছেন যে, পাউক্রট তৈয়ার করিবার সময় রজস্বল| স্ত্রীলোক 
ময়দা মাখিলে বা ঠেসিলে রুটি ফুলিয়া উঠে না, কিন্তু অরজস্বলা 
স্ীলোকের হাতে সহজেই ফুলিয়া উঠে।” এই বিষয়ে তীহারা বনু 
জার্মান, বেলজিয়ান, স্থইস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষার নজীর 
দিয়াছেন। তাই হিন্দুশান্ত্ে রজন্বলা স্ত্রীকে অস্পৃশ্ত। বলিয়াছেন । 
“ভারতাজির” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় (২১শ বধ, ২৭খ সংখ্যা) 
ধর্মরত্ব ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্চন সেনগুপ্ত এম্‌, ভি, মহোদয় লিখিয়াছেন :-_ 
“আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববি্াালয়ে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বটানী 
(8০82 ) পড়িতেছে। শিক্ষক নৃতন প্রশ্ছুটিত ফুল লইয়৷ কাজ 
করিতেছিলেন। ১৫ মিনিট পর একটি ছাত্রী বলিয়া উঠিল, আমার 
ফুলটি শুকনা । শিক্ষক মহাশয় তাহ।কে দ্বিতীয়বার একটি ফুল দিলেন, 
২* মিনিট পর সেটিও শুকাইয়া গেল। এক ঘণ্টার ক্লাশ। ছুইবার 
দুইটি ফুল নষ্ট হওয়ায় শিক্ষক মহাশয় বিরক্ত হইয়া তৃতীয়বার ফুল 
দিলেন । সেটিও ঘণ্ট।র শেষে শুকাইয়া যাইতে, শিক্ষক মহাশয় বিন্মিত 
হইয়! প্রশ্ন করিলেন-“তোমার ব্যাপার কি? পুনঃ পুনঃ বাছিয়! ফুল 
দিতেছি, তোমার হাতে শুকাইতেছে, আর কাহারও হাতে ত 
শুকাইতেছে না! তোমার কোন অস্নখ করিয়াছে কি! মেয়েটি 
ইতস্তত: করিয়া বলিল, 'না, অন্থখ করে নাই; রজস্বলা হইয়াছি।' 
অধ্যাপক বলিলেন, “তাহাতে কি? তাহার জন্য ফুল শুকাইবে কেন? 
কিন্তু ষনে সন্দেহ হইল । ব্যাপারটি কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন 





২৫৬ আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুর 


রজন্বল! হওয়াই ফুল শুকাইবার কারণ। এই পরীক্ষা 9618180, 
55/1626118170, 051108105-তেও হইয়াছে । সেখানেও এই ঘটনা দেখা 
গিয়েছে । আবও দেখা গিয়াছে রজম্বল] স্ত্রীলোক ঘাটাঘাটি কবিলে 
পাউরুটি ফুলিয়া-ফাপিয়া উঠে না। 175 ৫০081 0০63 70€ 1156. এই 
সকল বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন-_-71)6 ৪52 2150 11) 56017811005 
01 006 10081750102017)6 9/010217 216 (0511)9 00 12111066 1116. 
রজস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ খুব ছোট প্রাণীর পক্ষে বিষময় ফল প্রদান 
করে। দেখুন, ধাহার এদেশে স্থির করিয়াছিলেন যে রজস্বল। 
স্রীলোককে স্পর্শ করিবে না, তাহারা কি অসাধারণ পাপ্ডিত্যমপ্ডিত 
ছিলেন! এখনও তাহাদের কাছে আমর! পৌছিতে পারি নাই ।” 

এই লব সামাজিক মঙ্গল-বিধানগুলি যে উদ্দেশ্টে প্রণীত হইয়াছিল, 
সেই রহস্য বা কারণ আমর এক্ষণে তুলিয়! গিয়াছি, তাই বৈজ্ঞানিকেব। 
আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া সেই সব বিধানের রহস্য উদঘাটিত কবিষা 
দেখাইয়! দ্রিতেছেন। খষিরা বন্থ পূর্বে যে কথা খলিয়াছিলেন, তাহা 
আজ বৈজ্ঞানিক 661100610-এ ধরা পড়িতেছে। 

সুস্থ-সবল বলিষ্ট-সন্ত/নের জনক-জননী হইতে হইলে মাতাপিতাকে 
সর্বাগ্রে নদ[চারী হইতে হইবে। পিতামাতার প্রভাব সন্তানের ভাবী 
জীবন-গঠনের পক্ষে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। পুত্রের জন্য জনক- 
জননী সবই ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ত্যাগের ভাব গর্ভ-সঞ্চারের 
পূর্বেই আসা প্রয়োজন। সৃষ্টির পূর্বেই আরও বেশী দায়িত্ব। অন্তঃসত্ব 
অবস্থায় পিতামাতা যেব্প চিন্ত/ করেন, যে ভাবনায় অধিকাংশ সময 
ভাবিত থাকেন, অলক্ষ্যে তাহার প্রভাব সন্তানের উপয় পতিত হুধ। 
এইজগ্যই মেই অবস্থায় সদাচার পালন, ভাগবত-প্রসঙ্গে দময় অত্িবাহন, 
ব্রত-নিয়মা্ির অনুষ্ঠান বিশেষ মগগলগ্রদ হইয়া থাকে । 
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শ্রহ্নঠাকুর বলিয়াছেন-_“নুস্থ সবল প্রাণবন্ত জাতি গঠন করিতে 
হইলে-_পর্ধাগ্নে চাই ব্রহ্মচরধ্যশিক্ষা |” এই ব্রন্ষচর্য পালন করিবে কে? 
আজ ধাহার! মাত! হইয়াছেন, কিছুকাল পূর্বে তাহারাই কুমারী 
ছিলেন, তারপর যুবতী হইয়াছিলেন। মাতা হওয়ার পরও যেমন 
্রন্ষচর্ধ্যপালনের বিধান শাস্ত্রে আছে, তেমনি কুমারী-যুবতী অবস্থ|য়ও 
্র্ষচর্ধ্যপালনের বিধান আছে। মা হওয়ার উপযুক্ততা অর্জনের 
নামই-ক্রব্ষচ্যপালন। 
সমাজের কুমার-কুমারী, যুবক-যুবতীদের গ্বধ্যে ব্রদ্ধচধ্যপালনের ভাব 
বিশেষ করিয়! উদ্বৎদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে ।( তাহাদের দেহ-মন যদি 
স্থগঠিত না হয়, তবে সমাজে আদর্শ জনক-জননীর উদ্ভব হইবে কোথ! 
হইতে? আচারের স্থলে অনাচার, ব্রন্ষষ্ঠয্যের স্থলে উচ্ছৃঙ্খলত। 
ংযমের স্থলে যর্দি অসংযমের শ্রেত প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে কি. 
করিয়া! সমাজে আমর! আদর্শ গৃহীদের পাই? আদর্শ গৃহগ্থ-ভীবন 
গঠন মুখের কথা নহে। ইহা একটি পুণাব্রতবিশেষ । শ্রীশ্রীঠাকুর এই 
ব্রত-পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৃহীদের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। 
সমাজের নর-নারীর চিত্ত যখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া! উঠে, তখনই শাস্ত্রের বিধি- 
ল্জ্বনের কৃ-প্রবু্তি দেখ। দেয়। সাধারণতঃ ভোগপ্রবণ চিত ধাহাদের, 
তাহার! নিয়ম-সংযমের নাম শুনিলেই বিক্ষু্ধ হইয়। উঠেন। প্রবৃতিত্রোতে 
বাধা পাইলেই ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়। তখন আর হিতাহিত বিবেচনাবোধ 
থাকে না। মহ্গনংহিতাতে আছে__ 
মাত্রা স্ব ছুহিত্রা বা ন বিবিক্ত/সনো ভবেৎ। 
বলবানিন্দ্িয়গ্রথমে! বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ২1২১৫ 
"মাতা, ভগিনী, কন্া প্রভৃতিরও সহিত নিজ্জন গৃহে বাল করিতে 
নাই। ইন্জিক্লগণ এতদূর বলবান্‌ ষে, তাহার। জ্ঞানবান্‌ লোকেরও চিত্ত 


৯ এ 


সি শিস 
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আকর্ষণ করিয়া থাকে ।” মৃজ্গর এই বচন শুনিয়া তাহার এই উত্ভিকে 
অসম্ভব বলিয়াই অনেকে উড়াইয়৷ দিতে চাহেন; কিন্তু বাস্তব জীবনের 
তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে পুনঃ মন্ু-বচনের প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া 
তুলে। নারী-পুরুষ এই ভেদজ্ঞান থাকা পর্ধস্ত, ভোগা-ভোক্তার 
২স্কারপ্রবলতাহেতু, অবাধ সম্মিএ কোন কালেই মঙ্গলের হেতু হয় 
না। ক্রক্ষচর্ধ্য এবং ত্যাগ-সংযমের শিক্ষায় যাহাদের জীবন গঠিত হয় 
নাই, তাহারা কি করিয়া নারী-জাতির মধ্যাদা রক্ষা করিবে? মা 
বলিয়া! ভাকিলেই ত আর জাতিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় না অর্থাৎ মা-ও 
ঘবস্ত্ীজাতি এই জ্ঞান কি লুপ্ত হইয়া যায়? এই কামের প্রভাব এতই 
প্রবল যে, স্বয়ং ব্রহ্মা পযন্ত হিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত হইয়া দ্বীয় কন্যার প্রতি 
ধাবিত হইয়াছিলেন। কেই ইন্দ্রিয়সংযমবিষয়ে সাবধানতার শেষ 
নাই । 








অবিঘ্ব/ংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ। 
প্রমদ হ্যৎ্পথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্‌ ॥ ২।২১৪ 


»-"সংলারে দেহধর্নবশতঃ সকলেই কাম-ক্রোধের বশীভৃত। তাহাতে 
'অবিদ্বান্‌ হউন আর বিদ্বান্ই হউন, কামিনীগণ অনায়াসে তাহাদিগকে 
উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়।” 


এই সব শান্ত্রবচন পাঠ করিলে দুরন্ত কামের প্রভাব কত, তাহা 
'অনায়াসেই ধারণায় আমে। অথচ বর্তমান সমাজ এই অবশ্াস্ছ্ের 
'অঙ্গশাপন জানিয়াও আচর্ণসম্পর্কে কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছুক নহেন। তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ক্রমবর্ধমান হইয়াই চলিয়াছে। 
অন্ছসংহিতাতে আছে, আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি। যে ভানে 
খনাচাবেন লোত্ প্রবাহিত, তাহাতে আর ধূর্থ থাকিবে কি করিয়া ? 
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সপরিবারে অপ 
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অনাচ|কে কোনও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পানে না, উন্নতি হয় 
সদাচারে | সঙ্গাজের নর-নারীর আর আচারের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই। 
তাহার! এখন ইচ্ছামত অনাচারের বশবর্তিনী | 
মন্ধ বলিয়াছেন-_ 
নোপগচ্ছেৎ প্রমতোইপি স্িয়মার্তিবদর্শপে 
পমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়! সই ॥ 
রজসাভিগ্রুতাং নারাং নরস্য হ্যপগচ্ছতঃ। 
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুবাযুশ্ৈব ্রঁহীয়তে। 
তাং বিবজ্জয়তন্তম্ত রজসা সমভিষ্্ুতাম্‌। 
প্রজ্ঞা তেজো৷ বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রীবর্ধতে ॥ 
নাঙ্বীয়াভাধ্যয়া সার্ঘং নৈনামীক্ষেত্ত চাশ্নতীম্‌। 
ক্ষবতীং জ্‌স্তমাণাং বা নচাদীনাং' যথাত্থথম্‌। 
নাঞ্থযন্তীং ত্বকে নেত্রে নচাভ্যক্ত।মনাবৃতাম্‌। 
ন পশ্টেৎ প্রসবস্তীঞ্চ তেজস্কামে। দ্বিজোত্রমঃ ॥ 
_মন্ুসংহিতা 818৯-38 
“কামোন্মত্ত হঈলেও রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে স্ত্রীগমন করিবে না, 
অথব। তাহার সহিত এক শয্যায় শয্নন করিবে না। যে পুরুষ রজদ্বল৷ 
্ত্রীতে গমন করে, তাহার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষু ও আমু-_-এই সমুদায় 
নষ্ট হইয়া যায়। যে লোক রজন্বলা স্ত্রীকে ব্যবহার না করে, তাহার 
বুদ্ধি, বী্ধ্য, বল, চক্ষু ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ভার্যার সহিত একত্রে 
ভোজন করিবে না; ভোজন করিতেছে, এমন সময ভাধ্যাকে অরলোকন 
করিবে না? হাচিতেছে, হাই তুলিতেছে বাঁ যথাতথখে অসংযতভাবে 
বন্িয়। আছে--এমন সময়েও ভার্ধ্যাকে দেখিবে না। নেত্রঘ্বয়ে কঙ্জর 
প্রধান করিছেছে, অনাবৃত ছইয়! তৈল-অরক্ষণ,করিতেছে, অথবা লল্মান 
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প্রসব করিতেছে, এমন লময়ে তেজস্কামী ব্রাহ্মণ ভার্ধ্যাকে অবলোকন 
করিৰে না।” 

শাস্ত্রের উপরোক্ত নিষেধ-বিধিগুনলি আজ সমাজে প্রতিপালিত 
হইতেছে কি? খবিগণ সমাজের মঙ্গলেব জন্তই এই বিধিগুলির প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মনে "অন্য কোন দুরভিসন্ধি ছিল না । হীহারা 
এধনও কোন শান্ত্রশাসন মানিয়া চলেন, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, 
ধর্মে মতি হয়, সন্তান-সন্ততিও দীর্ঘাযু এবং বলি হয়। অনাচারের জন্য 
যে প্রজ্ঞ, তেজ, বল, আযু ও চক্ষুর শক্তি কমিয়া যাইর্তেছে, তাহা 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট। কামোন্মত মান্গষের আকাজ্ষ। এই যে, একটি মুহূর্তেও যেন 
ভোগস্থথ হইতে বঞ্চিত না হইতে হয, কিন্ত এই লোভে পরিণাম কি 
দাড়ায়, তাহ কি আব বলিষা দিতে হইবে? 

খষিপ্রণীত মঙ্গল-বিধানগুলি, এখন কুসংস্ক!র বলিয়া উপেক্ষিত। এই 
উপেক্ষার ফলে, শক্তিহীন ও বীষ্যহীন হইতেছে কে? রোগধাতনা 
ভোগ করিতেছে কে? কুপথ্যসেবনে কি কোনদিন রোগ আরোগা 
হয়? খধিরা সম[জেব মঙ্গলেব জন্ত যে স্থপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, 
এখনু তাহা অনাদূত। তারতেব সমাজ এখন পরিচালিত হইতেছে 
বানরের মত চঞ্চল মনোবুতি যাহাদের, তাহাদের নির্দেশে--অর্থাৎ 
জাগ্রতে, শয়নে, ত্বপনে ভোগই যাহাদের ইষ্টমন্ত্র বা জপমালা। এইক্ধপ 
মনোবৃত্তি লইয়া কি আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন কোনদিন সম্ভব ? 

আধুনিকদ্দের মতে শাস্ত্রের নির্দেশগুলি হৃদয়হীনতার, নিষ্ুর চিত্তের 
পরিচায়ক । দিবসত্ময়ের নিষেধ কেন, খধির। যদি বলতেন, চটক 
পক্ষীর মত প্রতিমুহূর্তে রমণ-ক্রিয়া চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই তীছার। 
দস্থদী ছইতেন | কি শোচনীয় অধঃপতনই না আসিয়ছে | এখন আর 
পুরাষ্ষন সংহিতা বিধান চলিবে না, নিত্যনৃতন নবদিধানের সৃষ্টি 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ই্রপীঠাকুর ২৬১ 


হইবে। কলির সমস্ত লক্ষণ একে একে সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
এই ছুদ্দিনেও শ্রীশ্রীঠাকুর আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠনের কথা বলিয়া 
গরিয়াছেন। মহাপুরুষগণ বুকভবা আশা লইয়া! “সম|জের এই দুদিন 
থাকিবে না" এই ভরসা-বাণীই আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন। 
শ্রশ্রঠাকুরের মঙ্গল-নির্দেশের কথা ম্মরণ কবিয়া, গৃহস্থদের মধ্যে কি 
শ্রোতের বিরুদ্ধে সঙ্বল্পশক্তি লইযা দণ্ডাযমান হইবার প্রেরণা কাহারও 
প্রাণে জাগিবে না? আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠন কি একটা অসম্ভব কথা? 
শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি পালন করা কি বিশিষ্ট ইচ্ছাশত্তিসম্পন্ন মানুষের 
পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? বিরল হইলেও সদাচারসম্পন্ন গৃহস্থ কি 
সমাজে মোটেই নাই? তাহাদের নিষ্ঠা এব” ফ্দাচারপালনই তো মঙ্গল- 
যুগকে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখবর্তী করিবে । 


একটি নিয়ম-পালনে শৈথিল্য দেখ। দির্টল, ভ্রমশঃই সকল ক্ষেত্রে 
শিথিলতা প্রবেশ করে। সদাচারপালনবিষয়ে কেন সময়েই শৈথিল্য 
প্রকাশ করা উচিত নহে। মুখে আদর্শ গৃহস্থ-জীবনের জয়গান আর 
আচরণে তদ্ধিপরীত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশেব ময্যাদা থাকিল 
কৈ? আদর্শ গৃহীর নিয়ম-সংযম-সদচার হইবে নিত্যসাথী । তবাহারাও 
যদি সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ ধরিয়া চলেন, তবে আর আদর্শ গৃহী 
হইবেন কেমন করিয়।? সদ্গুরণর অভয়বাণীতে গধিত হইয়া, পরকাল- 
পরলোকের আর কোন চিন্তা নাই বলিয়! যদি তাহারা কদাচারী হইয়া 
উঠেন, তবে সত্যই কি তাহার] হ্রগুরুর প্রিয়ভাজন হইতে পারিবেন? 
খষি-মুনিগ্রদশিত সদ্দাচারের পথই যে আদর্শ গৃহীর বরণীয় | 

পূর্বে সাজে পতি মৃত হইলে, কোন কোন পুণ্যঈ্ীলা আদর্শ নারী 
্বামীবিরহ সহা করিতে না পারিয়া পতির সঙ্গেই শ্থেচ্ছায় সহুমরণ-প্রথা 
অবলম্বন করিতেন । নতুবা পতির মৃত্যুর পর তাহারা ব্রশ্চ্য্যব্রত অবলম্বন 





২৬২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে জী্রীঠাকুর 


করিয়া জীবন ধারণ করিতেন । শাস্ত্াহ্থশাসনের প্রতি তাহাদের কোন 
অভিযোগ ছিল না । এই সংস্কার তাহাদের চিত্তে গ্রবল ছিল যে, শাস্ত্রের 
নির্দেশ-মঙ্গলের জন্যই, অমঙ্জলের জন্য নহে। পরকাঁল-পরলোক, 
সতীত্ব রক্ষা, সংযম-তপন্যা, সদাচারপালন প্রভৃতির প্রতি সমাজের 
তখন অটুট বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের খু'টিকে নড়চড় করিয়া দেওয়াই 
হুইল বর্তমান সমাজ-কর্ণধারদের একমাত্র কর্তব্য । শাস্ত্রমর্ধযাদা রক্ষা 
করিয়! ধাহারা! চলেন, তাহারা হইলেন অন্ধবিশ্বাপী। আর ধাহারা 
স্বেচ্ছাচারী, তাহারা হইলেন স্বাধীন চিন্তানায়ক | 
সত্রীলোকসম্পর্কে যে সব হিতকারী বিধি রহ্যাছে, আজ অনেকেই 

শাস্ত্র পড়িয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক নহেন। সংস্কৃতি বলিতে 
তাহারা কি বুঝেন, জানি না । যাহা হউক, মন্ুসংহিতার গঞ্চম অধ্যায়ের 
কতকগুলি বচন, নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উদ্ধৃত করিয়৷ দিলাম । 

বালয়া বা যুবত্য। ব1 বৃদ্ধয়া বাপি ফোষিতা । 

ন ম্বাতন্ত্র্েণ কর্তব্যং কিঞ্চিং-কাধ্যং গৃহেঘপি ॥ ১৪৭ 

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহশ্য যৌবনে । 

পুক্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী খঘতন্ত্রতাম্‌ ॥ ১৪৮ 

নাস্তি স্্ীণাৎ পৃথগষজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোধিতম্। 

পতিং শুঞমতে যেন তেন ত্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫৫ 

থাণিগ্রাহস্ত সাধবীন্ত্রী জীবতো বা মৃতন্ত বা। 

পতিলোকমভীপ্ন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিপ্রিয়ম্‌ ॥' ১৫৬ 

কামন্ত ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈ; শুভৈ;। 

নতু নামাপিগৃহীয়াৎ পত্যো প্রেতে পরস্ত তু ॥ ১৫৭ 

আসীতামরণাৎ ্ষাস্তা নিয়তা ব্রন্মচারিণী। 

যে! ধর্ম একপত্বীনাং কাজ্জন্তী তহুমূত্তমম্‌ ॥ ২৫৮ 
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অনেকানি সহম্রাণি কুমারব্রন্ষটারিণাম্‌। 

দিবং গতানি বিপ্রাণামকত্বা কুলসন্ততিম্‌ ॥ ১৫৯ 

মুতে ভর্ঘরি সাধবী স্ত্রী ব্রদ্মচর্য্যে ব্যবস্থিত!। 

বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রন্মচারিণ; ॥ ১৬০ 

অপত্যলোভাদ্‌ ষা তু স্বী ভর্তাবমতিবর্ভতে। 

সেহ নিন্দামবাপ্রে/তি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ॥ ১৬১ 

নান্তোৎপনা গ্রজান্তীহ ন চাপ্যন্পরি গ্রছে। 

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিন্তর্ধোপাঁদিশ্যটতে ॥ ১৬২ 

পতিং হিত্বাপরুষ্রং স্বমুতকষ্টং যা ন্িষেবতে । 

নিন্দোব স। ভবেল্পে।কে টন উনার ॥ ১৬৩ 

ব্যভিচ।রাৎ তু ভর্ভ স্ত্রী লোকে প্লাপ্পোতি নিন্দ্যতাম্‌। 

শৃগালযোনিং প্রাপ্ধোততি পাপবোর্টগশ্চ পীড্যতে ॥ ১৬৪ 

পতিং ষা ন।ভিচরতি মনোবাগর্দেহসণ্যতা!। 

স| ভর্তুলে/কানাপ্োতি সপ্ভিঃ সাধ্ীতিচোচ্যতে ॥ ১৬৫ 

অনেন নাবীবৃত্তেন মনো বাগ্দেহসংযত।। 

ইহাগ্র্যাং কীন্তিমাপ্রে(তিপাতিলোকং পরত্র চ ॥ ১৮৬ 

_'ন্দ্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন ব| বুদ্ধাই হউন, গৃছে 

থাকিয়াও স্ত্রীলোকের কিঞ্চিতমাত্র কাধ্যও ন্বতন্ত্রভাবে কব! উাঁচত নয়। 
স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, শ্বামী মরিয়া 
গ্রেলে পুত্রের বশে থাকিবে__কিস্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে 
না। স্ত্রীলোকসন্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই, শ্বামীর অনুমতি 
বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই--কেবল পতিসেবাদ্বারাই স্ত্রীলোক হ্বর্গে 
গমন করেন। স্বামী জীবিত খাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বা-ন্ত্রী পতি- 
লোকগামী হইয়। কখনও তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মুত, 


২৬৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে প্রীপ্রীঠাকুর 


হইলে স্ত্রী বরং শুভ পুষ্প-মৃল-ফলের দ্বার। জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্ত 
কখনও পতিবিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। যত দিন ন! 
আপনার যরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষু। ও নিয়মাচারী হইয়া 
মধু-মাংস-মৈথ,নাদি বর্জনরপ ব্রহ্ষচর্্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র পক্ডি- 
পরায়ণা সাধবী স্ত্রীলোকের যে অন্ত্তম পরমধর্ম, তৎপাঁলনেই একাগ্র 
হইবেন। অনেক সহমত কৌমার-ক্রহ্ষচা'রী ত্রাক্ষণগণ, সন্তান উৎপাদন 
না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্থচরধ্যবলে অক্ষয় ত্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন! এ 
সকল ব্রদ্মচারীর ন্যায় অপুত্র। হইলেও সাধ্ৰী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর 
একমাত্র ব্রদ্ষাচধ্যবলে ম্বর্গে গমন করেন। যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার 
লোভে স্বামীকে অতিবর্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, সে ইহুলোকে 
নিন্দা গ্রস্ত ও পরত্র পতিলোক হইতে চ্যুত হয়। ম্বামীব্যতিরিত্ত অপর 
পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের ।কোন ধর্মকার্ধ্য হইতে পাবে 
না অথবা সহধশিণীব্যতিরিক অপরের ভ্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানদ্বারা 
পুরষে্ও কোন কাধ্য নাই-_শাস্্কারেরা! এরূপ জাত পুত্রকে পুন 
বলিক্াই ত্বীকার করেন নাই। কোন শান্ত্রেই সাধ্বীগণের দ্বিতীয় ভর্তা 
গ্রহণের উপদেশ 'নাই। নিজের পতি অপরুষ্ট অর্থাৎ ধন-মান-কুল- 
শীলাদিতে হীন বলিয়। যে স্ত্রীলোক তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন 
উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয় হয়-লোকে 
তাহাকে পরপূর্ববা বলিয়া থাকে । পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক 
মংসারে নিন্দনীয় হয়, পরকালে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং 
নানাগ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় গীড়া ভোগ করে। 
ধিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া শ্বামীকে অতিক্রম না কঞ্জেন, 
তিনি পতিলোক প্রার্থ হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাধবী বঙ্গিয়া 

ংসা করিয়া থাকেন। যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাকৃদেহসংবন্ধা! 
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ইয়। মারীধর্মে জীবনযাপন করেন, তিনি ইহলোঁকে পরমা কীর্ঠি লাভ 
করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন ।” 


সতী-সাধ্বী নারী পতিলোকের জন্যই যতদিন না দেহপাত হয়, 
অপেক্ষা করেন। সতী-নারীর বিশ্বাস, দেহান্তে গিয়। পতিলোকে 
পত্তির সহিতই তীহার পুনম্সিলন হইবে। সুতরাং পত্যন্তর গ্রহণের 
জন্ত সতী-নারীর প্রাণে কোন আকাঙ্ক্। জাগ্তত হয় না। স্বামী- 
বিয়োগের পর ত্রক্ষচর্যাব্রত অবলগ্ন করিয়া, তপ্রশ্ত/র জীবনই সানন্দে 
তাহারা অতিবাহিত করেন; স্থতরাং তাহার ভিতর ভোগাকাজজ 
"মার জাগিয়! উঠিবে কেমন করিয়া? আত্মন্থ্ণ সতীনারীর জীবনের 
কাম্য নহে। ম্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার্থের ভোগস্পৃহারও হয় 
অন্তর্ধান। 





বর্তমানে ছোটবেলা হইতেই ভোগমূলক শিক্ষা পাইয়া নর নারী 
ন্যোগ পাইলেই সংযম-ব্রত জলাঞ্লি দিয়া বঙ্ষে। পরকাল-পরলোক- 
বিশ্বাস যখন নাই, তখন আর পাপাহ্ুষ্ঠটানেই বা ভয়' কি? অবাধে 
তাহারা ব্যভিচারের শোতে গা ভাসাইয়। চলে। এইবূপ সম]জকে সত্যই 
কি আদর্শ সমাজ বল বলে? ভারতবর্ষের শিক্ষাই ছিল ত্যাগমূলক, 
উচ্চার্শের জন্ত তপন্বীর জীবনযাপনে তাহাদের দৈহিক, মানসিক কোন 
কষ্ট হইত না। ত্যাগের ব্রত প্রত্যেক নর-নারী স্বেচ্ছায়ই গ্রহণ 
করিতেন, তাহা বাধ্যতামূলক ছিল না। 


মুবক-যুবতীর একসঙ্গে বসিয়! নিরালায় আলাপ, ভোজন প্রভৃতি 
কোনরূপেই কল্যাণপ্রদ নহে | বেশী ঘনিষ্ঠতায়, পরিণামে বিকার গ্রত্ত 
হইয়া! শেষে আদর্শে জলাঞগলি দিয়! নারকীয় কর্মে তাহারা প্রবৃত হুয়। 
এইজন্াই শাস্সের এত কঠোর অন্থশামন-বাণী | শান্ত্েই আছে - 
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আলাপাৎ গান্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ মহভোঙজজনাঁৎ। 
_ সহশধ্যাসনাৎ যানাৎ পাপং নঞ্চরতে নৃণাম্‌। 

আর একটি বড় অনাচারের কথা না বলিয়া পারিলাম না। ঘরে- 
ঘরে আজকাল কুমারী-যুবতী মেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা হুয়। 
যুবতীর! যে মনোবৃতি লইয়া গঠিত, যুবকরাও সেই ভাবেই গঠিত । 
নিশ্চত্তমনে অভিভাবকগণ বয়স্থা মেয়েদের অসংযত যুবকদের হস্তে 
সমর্পণ করিয়া দেন। তার ফল অল্প কিছুদিন পরেই প্রত্যক্ষভাবে 
আবস্ভ হইয়া! যায়। প্রায়ই শুন যায়, কুমারী এবং যুবতী মেয়ের! 
উধাও হইয়া! গিয়াছে । শিক্ষকও উধাও, ছাত্রীও উধাও । এইরূপ 
ব্যভিচারী শিক্ষায় যাহাদের জীবন গঠিত, তাহাদের দ্বার! আদর্শ, পবিজ্ 
গৃহন্ব-জীবন যাপন কি সম্ভব? পতন অনিবার্ধ জানিয়াও অভিভাবকগণ 
যেন স্কেচ্ছায়ই তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে ঠেলিয়া দেন। এই সব 
খুটিনাটি ছোট ছোট সমন্ত। বা বিষয়ের অন্ত নাই। কি ভাবে সমাজ 
ক্রমশঃ অধংপতনের দিকে চলিয়াছে, এই সব দৃশ্ঠ দেখিলেই তাহা; 
হাদয়জম হয়। 

সমাজের এইসব দুরবস্থা দেখিয়াই, শ্রীশ্রীঠাকুর আদর্শ গৃহস্ব-সমাজ- 
গঠনে জাতিকে খধিপ্রদশিত পন্থায় চলিতে আহ্বান জানাই 
গিয়াছেন। সমাজ যতদিন পর্যন্ত খধষিদের কল্যাণপন্থাঁ অনুসরণ ন! 
করিবে ততদিন পর্যস্ত আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ গড়িয়া উঠা অসম্ভব । 
অন্যায়কে, ব্যভিচারকে, অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়া আদর্শ সমাজ-গঠনের 
কল্পন। -আকাশ-কুস্বমের মতই মিথ্যা। এইজন্যই চাই একদল 
আদর্শনিষ্ট সক্কল্প-ব্রতধারী যুবক এবং ব্রতধারিণী কুমারী ও যুবতী । 
তাহারাই হইবেন নৃতন-মুগের আঙ্টা এবং স্ৃষ্টিকত্রী। কত জীবনই তে! 
বিসজ্দিত হইয়াছে, 'একটা জনম না ছয় পবিভ্ব আদর্শ রক্ষার ্ন্যই 
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দিারার 28787 র কা 
উংসগিত হইল! শ্রশ্ীঠ।ক্রের সঙ্গ ধাহারা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 
স্বীয় জীবনে এবং পরিবারে মহান্‌ আদর্শ রূপ দেওয়ার চেষ্টা জাগ্রত 
হউক। আদর্শ গৃহস্থগঠনে আপ্রাণ চেষ্টাটুকু জাগিয়া উঠিলে, 
সাহাষ্যকাবিরূপে শ্রগুরু-ভগবানের আশীর্বাদকেও তাহারা পাইবেন। 
জীবনে সংযমের ভাবকে ফুটাইয়। তুলিতে হইলে--সংসঙ্গের একান্ত 
প্রয়োজন । সঙ্গের ফলেই মানুষের ভিতর স্ব-কু প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। 
শৈশবাবস্থা হইতেই সংশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহার 
জন্য পিতামাতার দায়িত্ব সর্ববাগ্রে। তাহাদের, ভোগাকাজ্ষাই যে 
সন্তানকে অশিষ্ট ছুষ্ট করিয়। তুলে, সে কথ| কি তীহ্থবরা একবার ভাবেন? 
সমাজের মঙ্গলচিন্ত। করিয়াই তাহাদের চরিত্রে সংযম এবং আচরণে 
সদ[চার ফুটিয়া উঠা আবশ্যক | খধিবাক্যলজ্ঘনের 'আস্বরিক প্রবৃত্তিকে 
সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে । স্বাধান চিন্তানায়ক সাজিয়া নিত্যনৃতন 
সমাজবিধান সৃষ্টি করিলে, তাহাতে সমাজের ছিত অপেক্ষা অহিতই 
হইবে বেশী । মনে রাখিতে হইবে, শাস্ত্রের বিধিগুলি বহু চিন্তা এবং 
মঙ্গলদৃহি লইয়াই বিরচিত। 

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী, মহাজনদের বাণী 
এবং শ্শন্ত্রবাণীর আলোচন। যথেষ্ট কর। হইল । সমাজে তগবদিচ্ছায় আবার 
সং-ভাব, সৎ-আদর্শের স্ষুরণ হইবেই। আমরা এই ছুর্দিনে জাতির 
কল্যাণম।র্গ কি, তাহা সুম্পষ্টরূপে কীর্তন করিলাম । ভগবদিচ্ছায় সমাজে 
আবার যথার্থ মানুষের সৃষ্টি ইউক। আস্থরিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবাধ । 
ভারত যে সংস্কৃতির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ দুর্দিনে সেই 
দেরসংঘ্কৃতিসংগঠক খধিপমাজকেই আমাদের ম্মরণ করিতে হইবে। 
দেবতার। আবার গৃহস্থের ঘরে জন্ম গ্রহণ করুন, সমাজে আবার আধ্যা- 
ত্বিকতার স্থপ্রতিষ্ঠা হউক । খধিপ্রদশিত কল্যাণপথ অন্ুদরণ করিয়া» 
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টিউন রা ২8558225387 
সমগ্র পৃথিবীতে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হউক। সমাজের গ্রাতিটি 
নর-নারীর প্রাণে পবিজ ত্যাগ-সংযম ত্রন্থচর্ধ্-্রত অবলম্বনের দৈবী 
প্রেরণা জাগিয়া! উঠক। যে ভারত সমগ্র জগতের গুরু, সেই ভাবত যেন 
সর্বাবস্থায় তাহার লক্ষ্য এবং আদর্শকে ঠিক রাখিয়া চলে। এই ছু্দিনে 
আদর্শ নিষ্ঠাই সমগ্র জাতিকে পরিজ্রাণের পথ দেখাইবে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ব্রহ্ষচধ্য রক্ষা, আহারসংযম এবং সদাচারপ|লনেই সমাজে সুস্থ সবল 
আদর্শ গৃহীর উত্তব হইয়া থাকে । শ্রীশ্রীঠাকুর ষোগীগুরুতে লিথিয়াছেন - 
“বীর্ধ্যই ত্রক্ষতেজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অভাব হইলে মানুষের 
সৌন্দর্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়্গণের ক্ষতি, স্মরণশক্তি, বৃদ্ধি ও 
ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমত্তই নষ্ট হইয়া যায়।” . পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ত্যাগ, 
সংর্ধম, ব্রদ্ষচর্ধ্য সম্পর্কে বিভৃতি আলো চন! করিয়াছি । এই অধ্যায়ে 
রহষচর্ষ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যৌগিক ব্মীয়ামের সহায়তা সম্পর্কে 
ষংকিঞ্িং আলোচন। করিব । 

ষৌগিক ব্যায়ামের উপকারিত| অপাদারণ। এই বা।য়ামপদ্ধতি শুধু 
পুরুষদের জন্যই খচিত হয় নাই। সমাজের প্রত্যেক নর-নারী এই ব্যায়াম 
অভ্যাস করিয়। দীর্ঘজীবন এবং- 'অট্রট স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। 
্রহ্মচর্ধযরক্ষাসম্পর্কে বজ্রদুঢ় সক্ষল্পের সঙ্গে ক্রিয়াযোগ অবলম্বনেরও 
প্রয়োজনীয়ত রহিয়াছে । ব্রন্ষচঘ) রক্ষা করিতে হইলে আসন-ম্দ্রার 
সাহাধাি একান্ত প্রয়োজন । ভারতের তপোবনে খধিগণ ছাত্রদের 
্রহ্ষচর্য্য রক্ষা বিষয়ে যেমন মৌখিক উপদেশ প্রদান করিতেন তেমনি 
যৌগিক প্রক্রিয়াসাহাধ্যে কি ভাবে ব্রহ্ষচধ্য রক্ষা করা যায়, তাহার 
কৃল-প্রক্রিয়াদির কৌশলও শিক্ষ। দিতেন। দেহকে জুস্থ সবল, নীরোগ 
এবং কর্মঠ রাখিতে হইলে, প্রত্যেক গৃহীকে যোগব্যায়াম অভ্যাস 
করতেই ছইবে । অটুট স্বাস্থা এবং স্বদূ় দেহ না হইলে আদশ গৃহী 
হওয়া নম্ভবপর নহে । আদর্শ গৃহীকে অনেক দায়-দায়িত্বই বহন করিতে 
হয়, স্কৃতন্বাং দুর্বলদেছে সেই কর্তব্যপালন সম্ভবপর হইয়া উঠে লা। 


২৭৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ভীত্ীঠাকুর 


আধ্যাত্মিকতা ত পরের কথা, ভোগের সংসারে আমরণ ভোগ করিতে 
হইলেও যোগের প্রয়োজনীয়তা হ্বীকার করিতে হইবে। যৌগিক ব্যায়াম 
শুধু গৃহত্যাগী সন্ন্যালীদের জন্যই রচিত হয় নাই, আদর্শ গৃহী হইছে 
হইলেও-_ আসনমুক্াগুলির অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন | .ুস্থদেছে 
স্থখভোগ কোন্‌ নর-নারীর কাম্য নহে? যৌগিক ব্যায়াম মানুষকে স্বস্থ 
মবল দেহে ভোগসামর্থ্যই প্রদান করে । এইজন্ই আদর্শ গৃহস্থ-পরিবারে 
নিয়মিত যৌগিক ব্যায়াম প্রচলন অপরিহাধ্য কর্তব্য। পূর্বে যৌগিক 
ব্যায়াম সর্বসাধারণই অভ্যাস করিত; কিন্তু অন্শীলন-চচ্চার অভাবে 
ক্রমশঃ তাহ! গৃহত্যাগী সন্গ্যাসী-বিবাগীর গুপ সম্পদে পরিণত হইয়াছে । 
পরম আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়, শ্বাধীনতালাতের সঙ্গে সঙ্গেই 
রাষ্ট্রকর্ণধারগণেরও এই দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এই আসন-প্রাণায়ামসম্পর্কে মৃল্যবান্‌ 
কয়েকটি কথ! বলিয়াছেন । “[155 ৫1০919 ০৫ [0019৮ তে তিনি 
লিখিয়াছেন-_- 
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আসনের সংখা। অনেক । বেশ কয়েক বছর ধরে আমি নিজে 
কয়েকটি বাছ! বাছা সহজ আমন যখনই সুযোগ পেয়েছি অভ্া!স 
ফরেছি, আর আমার কোন -সন্দেহই নেই যে উপকার পেয়েছি” 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শঞ্ীঠাকুর ২৭১ 





মনে ব্াখতে হবে যে, আমাকে অনেক সময় আমার মন ও দেহের পক্ষে 
অন্ুপষোগী পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়েছে । এই আসনগুলি এবং 
কয়েকটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস পর্যস্তই আমার এ বিষয়ে দৌড় 1 

২৫শে আগষ্ট (১৯৬৫ ইং) নয়া দিল্লীর এক অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী 
শ্রীনেহের দীর্ঘদিন বাচিবার এবং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য দেশের 
যুবকদ্দের সহজ যোগব্যায়াম করিতে উপদেশ দেন। তিনি বন্তৃতা- 
প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি 'শীর্যাসন' করিয়া 
আমিতেছেন। ইহা তাহার স্থাস্থ্যরক্ষার 'ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছে । তিনি আরও বলেন যে, তির্বি ডন-বৈঠকে'র বিরোধী 
নহেন, কিন্তু যোগব্যায়মে শরীর ও মনকে ষে ভাবে সজীব করিয়া 
তোলে, ভারী ধরণের ব্যায়ামে তাহা সম্ভব নঞ্ছ। তিনি বলেন, স্কুল ও 
কলেজগুলিতে যোগব্যায়াম প্রবতিত হইলে ভাঁল হয়। 

আদর্শ সংসারী হইতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি সকলেরই পালন 
কর! কর্তব্য । কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী, স্বাস্থ্য সকলের নিকটই অমূল্য 
সম্পদ । শরীর ভাল না থাকিলে, যোগ-যাগ-তগন্তা কোন কিছুই 
ঠিকভাবে করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আদর্শ গৃহীর কর্তব্যের অস্ত 
নাই। সেই কর্তব্যপালনে স্থস্থশরীরই একমাত্র অবলম্বন; সতরাং 
স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি জানিয়া, তাহা! পালন করিয়! চলা প্রত্যেক 
গৃহস্থেরই একান্ত কর্তব্য । 

ফৌগিক ব্যায়ামদ্বার| কেবল যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহাই নহে; 
ঘোগবলে রোগও আরোগ্য করা যায়। সাধারণ আসন-মুত্রা-্রাণায়াষ 
শরীরের কোন্‌ অঙ্গের উপর কিক্ধপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, কোন্‌ ভঙ্গিতে 
ধমিলে কোন্‌ রোগ সারে, তাহার কথা যৌগিক ব্যায়াম-পদ্ধতিতে 
উদ্লিঘিত আছে। যে কোন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ যোগব্যায়াম 


২৭২ আদশ গৃছস্থ-জীবন গঠনে শ্রীপ্রঠাকুর 


পপ পস্ম্পস 


'ভ্যাসহ্হার! রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পাবেন । আজকাল 
ঘরে ঘরে ছুর্বল ভ্রন্থাস্থ্য নর-নারীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
বর্তমানে স্ত্রীবব্যাধির যেমন গুসার দেখা যায়, পূর্বে তেমন ছিল লা । 
ভাহার কারণ শ্বাস্থ্যবিধিপালনে তখন নারীরা অবহেলা প্রদর্শন 
করিতেন না। নিয়মিত এবং নির্ধারিত যৌগিক ব্যায়াম করিলে 
বিবাহিত জীবনেও তাহার সুফল লাভ করিতে পাবা যায়। যৌগিক 
ব্যায়ামের ফলে দেহ নীরোগ, বলিষ্ট, কষ্টসহিঞ্ণ ও কর্মঠ হইয়া থাকে । 
যৌগিক ব্যায়ামদ্বারা মস্তি পরিচালনার ক্ষমতাও যথেষ্ট পরিমাণে 
বন্ধিত হয়। 

সমাজের নর-নারীর দেহ যি হ্ুস্বসবল না হয়, তবে ভাহাদ্দেব 
সন্তান-সন্ততির দেহই বা কি করিয়। হস্থবসবল হইবে? সুস্থ পিতা- 
মাতার ঘরেই স্থস্থ সবল সন্তানের আবির্ভাব হইয়া থাকে । আদশ 
গৃহস্থ-জীবন বলিতে ন্ুস্থ-সবল দাম্পত্য জীবনকেই বুঝায়। সংসার 
কবিয়াও একটু ইচ্ছ! থাকিলেই সহজ-সরল আসন মুদ্রা-প্রাণামামগুলি 
সকলেই অভ্যাস করিতে পারেন । যৌগিক ব্যায়াম সম্পর্কে বর্তমানে 
অনেক প্ুশ্ুকও প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুরের “যোগীগুরু, ও 
্রদ্ষচর্ধ)সাধন' গ্রন্থে আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম সম্পর্কে প্রাঞ্জল বিবৃতি আছে। 
ইহা ছাড়া আয়রণম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার. প্রণীত "সরল ঘোগ- 
ব্যায়াম এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দলিখিত “সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম" 
গ্রভৃতি গ্রস্থগুলি সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপঘোগী হইম্বাছে। এই সব 
পুস্তকে বণিত আসন-মুদ্রাগুলি একটু চেষ্টা-উদ্যম থাকিলে সকলেই করিতে 
'পারেন। বিবাহিত জীবনেও আহারে-বিহারে সাধারণ সংষম পালন 
করিয়া চলিলে, যৌগিক-ব্যায়াম 'অভ্যাসহারা প্রত্যেক দম্পতিট্‌ জুস্থ- 
সবল-দেহে দীর্ঘামু লাভ করিতে পারেন । যৌগিক ব্যাষায় এমন কিছু 











আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রী্ীঠাকুর ২৭৩ 





আড়গ্বরপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান নহে। যোগ-ব্যায়াম গৃহী এবং 
সত্তাপী নকলের পক্ষেই সম-উপকারী। তবে আসন-মুদ্রাদি দৈহিক 
অবস্থা বুঝিয়া নির্বাচন করিতে হইবে । 

কথামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত “সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম” গ্রন্থের এক 
স্থানে লিখিত আছে-_“বর্তমান যুগে নর-নারীগণকে জীবিক! উপার্জন 
উপলক্ষ্যে দিবারান্ত্রির অধিকাংশ সময় বলিয় ক্ষাটাইতে হয়। এইজন্য 
তাহাদের মেদবৃদ্ধি ও উদর বৃহ হয় এবং ত্ঠাহাদেব হ্বংপিও্ডও দুর্বল 
হইয়া পড়ে । এই মেদবুদ্ধি বন্ধ করিতে ম্লৌোগিক ব্যায়াম অফোঘ। 
গলরদেশে যে-দকল এগুক্রীন গ্রন্থি আছে, সেগুলি অপরিমিত আচার 
ও আহারে, অধ্ধিক পরিশ্রমে, ব্যাভিচারে ব।ঠকঠিন রোগে নিক্ষিয় হইয়া 
পড়ে। তখন এই সকল গ্রস্থি হইতে রূস ন্গমন হাম হয় এবং 
তঙ্জন্ত জরা আসে। দেহে টক্সিন (০$0) নামক যে বিষাক্ত 
পদার্থ সৃষ্ট হয, তাহা! উক্ত গ্রন্থিজাত রসের দ্বারা অচিরে বিনষ্ট হয় & 
এই বরূস আবশ্তকীয় পরিমাণে নির্গত হইলে শরীর সবল ও স্স্থ থাকে । 
সর্বাক্গাসন এগুক্রীন গ্রস্থিসমৃহকে সপ্তীবিত করিতে সমর্থ। অন্ত কোন 
ব্যায়ামের ত্বার1 ইহা সম্ভব নহে। যৌগিক ব্যায়ামের উদ্দেখা__আাযু- 
মণ্ডলীর পুষ্টিসাধন। নাযুমণ্ডলী দেহযন্ত্রকে চালিত করে এব” মন্তিষ্ক 
হইতে অক্গপ্রত্যর্জে আদেশ বহন করে। ইহাদের দ্বারাই মাংসপেশীর 
ক্রিয়া নিয়গ্রিত হয় । যৌগিক ব্যায়ামের "ন্যায় অন্ত কোন প্রকার 
ব্যায়াম আাুমণগ্ডলীকে পুষ্ট করিতে পারে না। স্বাযুজাল সবল ও সুস্থ 
থাকিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। মন্তিফই আমাদের সকল 
চিন্তা ও কাধ্যের কেন্দ্র। মস্তি সুস্থ রাখিবার উপায় কোন ব্যায়াম- 
পদ্ধতিতে নাঃ হুয় নাই? কিন্তু যৌগিক ব্যায়ামের শীর্যাসন মন্তিফে 
প্রচুর রক্রপ্রবাহ আনিয়া উক্ত কার্য অনায়াদে সাধন করে। বাহার! 

১৮ 


২৭৪ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে রীপ্রঠাক্র 


মানসিক পরিশ্রম করেন, ভীহাদের পক্ষে যৌগিক ব্যায়ানই 
বিশেষ উপযোগী । নিয়মিতভাবে কিছুকাল যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাপ 
করিলে মস্তিফ্ষের ধারণাশক্তি বুদ্ধি হয়, সাধু সবল ও মাংসপেশী সত্তেজ 
এবং কোষ্টবদ্ধতাঁ, বন্ুমৃত্র, অর্শ, অজীর্ণ, শুক্ুতাবল্য প্রভৃতি দুরারোগ্য 
বোগ সারিযা যায়।” 
যৌগিক ব্যায়াম দেহকে শুধু সুস্থই রাখে না, রোগ-জীবাণুর 
'আক্রমণকেও প্রতিহত ক'বতে পারে । যৌগিক ব্যায়াম করিবার 
সময় আহার-বিহাব সম্পকে বিশেষ সাবধান সতর্ক হইতে হইবে । 
বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণ ব্রক্ষচধ্যপালন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিবে । অবশ্ট আসন-মুদ্র। বীর্যধাবণসম্পর্কে যথেই সহায়ত। করে বটে, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাগ্ঠসং্যম না থাকিলে বীধখারণ অসম্ভব। যথাসময়ে 
পরিমিত ভোজন, অতি প্রত্যুষে শঘ্যাত্যাগ, সর্বদা পরিষ্কার পবিচ্ছন্গ 
খাকা, মাসে ২।১ দিন উপবাস _এই সব সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষাবিখি | 
সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে এবং বাত্রে শুইবার পূর্বে এক গ্লাস করিয়া ঠাণ্ডা 
পরিষ্কার জল সেবন প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠপরিষ্ষার 
হ্য়। ভুঁড়ি আর মুড়ি ঠিক থাকিলে কোনও রোগই আক্রমণ করিতে 
পারে না। 
আসন-মূত্রার সঙ্গে ভাবের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। দুশ্চিন্তার 
লঘয় আপনি গালে হাত দিয়! বিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। শানীরিক 
ভজ-গ্রত্যজের বিশেষ ছজীর সঙ্গে বিভিন্ন গাবের লম্পর্ক 
রুহছিম্মাছে। নিয়মিতভাবে আমন-মুদ্রী করিলেই তাহা বেশ ধবিস্ঠে 
"পরা যায় । মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বনিয়। জ্রমধ্যে কিংবা নালিকায় 
করিলে মনে আপনি দ্িব্যভাব আসে। অবশ্য "াসস- 
সুক্রাঞ্চলি ছোটিবেল! হইতেই অভ্যাস করা! উচিত। ধীহারা করেন 





আদর্শ গৃহ্থ-জীবন গঠনে ঠাকুর ২৭৫ 


নাই, ভাহারাও যে কোন বয়লে আসন-মুদ্রা অভ্যাস করিলে তাহাতে 
অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। দাম্পত্যজীবনেও সহজ সরল আসন- 
মুদ্রা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শরীরে যে সব রোগজীবাণু 
জন্মে, আসন-মুক্রা দ্বার! তাহাদিগকে বিদূরিত করিতে পারা যায় । কোষ্ঠ- 
কাঠিন্য স্বপ্নদোষ, যে কোন স্ত্রীব্যাধি এবং মাথাধরা প্রভৃতি রোগ 
একমাত্র আসন অভ্যাসদ্বারাই স্থা যভাবে আরোগ্য হয়। আসন- 
অভ্যাসের ফলে মেয়েদের দেহ সুস্থ স্ৃপ্রী এবং লপ্নণ্যযুক্ত হয়। সকালে 
মলমুতত ত্যাগ্গের পর আসন করার বিধি।। পেটে মল লইয়া, মুখ 
না ধুইয়া আসন করা কখনই উচিত নহে। শু অবস্থায় মেয়েদের 





অন্ততঃ ৪ দিন আসন-মুদ্রা অভ্যাস বন্ধ রাখিতে ষুইবে। গৃহীদের পক্ষে 
পল্মাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, শীর্বাসন এবং সরবাঙগাুন এই কয়াট করিলেই 
যথেষ্ট । মুপ্রার মধ্যে-_মহামুদ্রা এবং যোনিমুদ্র%ু এই ছুইটির অভ্যাসে 
প্রভৃত উপক।র হইতে পারে । উচ্চাঙ্গের প্রাণায়াম করিতে নাপারিলে 
গৃহস্থদের পক্ষে শীতলীকুস্তকটি খুব উপকারী । একমাত্র শীতলীকুপ্তক 
করিতে পারিলে, আর অন্ত ধরণেব প্রাণায়াম না করিলেও চলে। 
ঠোট দুইটি পাখীর ঠোটের মত সরু করিয়া ধীরে ধীরে জিহবাব দ্বাবা 
একটান। ত্তদূর পারা যায় নির্মল বাযু টানিতে হইবে । বামু-টানা শেষ 
হুইলেঃ ঢোক পিলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত পার ঘায় কুস্তক করিয়া থাকিতে 
হইবে। তাহার পর আস্তে আস্তে নাক দিয়া বাধু ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। নাভিকন্দধ্যানের সহিত শীতলীকুস্তক করিতে পারিলে 
যেকোন প্রকার পেটের অস্থখ সারিয়া যায় এবং হজমশক্তিও ব্ধিত 
হয়। 

্ীচান্ষুর তাহার প্রণীত '্রন্ষচরধ্য-সাধনে" লিখিয়াছেন-- দু 
শারীরিক ব্যাক়্ামের অঙ্থরূপ | মূদ্রা অভ্যাসের স্ধার। শুক্রধাতুকে সমাক্‌ 


২৭৮ আদর্শ গৃহশ্থ-জীবন গঠনে শ্রঞ্ীঠাকুর , 


সর্যাসীদের জন্ত যে প্রক্রিয়ার নির্দেশ দেওয়া! আছে, তাঁহার সবগুলি 
গৃহীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে; কিন্তু সহজস|ধ্য কতকগুলি যৌগিক 
ব্যায়াম গৃহীদের পক্ষেও একান্ত উপকারী । সংযম মানুষমাত্রের পক্ষেই 
প্রয়োজনীয় এবং উপকারী-_এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিদ্লা চলিতে 
হইবে। 

আজকাল বাজারে যে-সব মুদ্রিত গ্রন্থ প্রচারিত আছে, তাহার 
মধ্যে আসন-মুজ্রাসম্পর্কে যে-সব ছবি আছে, ইচ্ছ! করিলে সেই সব ছবি 
দেখিয়াও অনায়াসে যৌগিক ব্যায়ামের অনুষ্ঠান কর। যায়। আর 
অভিজ্ঞ শ্রিক্ষক পাইলে ত কথাই নাই। সাংসারিক কঠোর পরিশ্রমের 
পব দেবগৃহে আসনে বসিয়া ধ্যান-ধারণা করার একটা বিশেষ সুফল 
আছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌগিক ব্যায়ামের প্রচলন প্রতি গৃহস্থ 
পরিবারেই আমরা একান্ত আবশ্ঠক বলিয়া মনে করি । 

যৌগিক ব্যায়ামের অর্থাৎ আসন-মুদ্রার নিখুত কৌশল বা পদ্ধতি 
অনুধাবন করিয়।/ পাশ্চাত্যদেশবাপী অনেকেই আমন-মু্রা শিক্ষার জন্য 
উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনেকে ভারতব|সীদের নিকট হইতে এই 
সব উন্নত ধরণের প্রক্রিয়া শিক্ষা কবিয়া অভ্যান করিতেও আরম্ত 
করিয়াছেন। আমাদেরই দেশের যৌগিক-ব্যায়াম অনুশীলন করিয়া 
বিদেশীর। লাভবান হইতেছেন, আর আমাদের দেশের লোকের 
এদিকে এখনও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি পড়ে নাই। জাতির সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িলে, যৌগিক-ব্যায়ামের প্রতিও আগ্রহ জাগিয়া 
উঠিবে। 

অনেকের ধারণা, সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর, আবার আপন- 
মুত্রার অভ্যান করিয়া কি লাভ? ' তাহারা জানেন ন! ষে, এইরূপ 
আসনও "মাছে, যাহাতে শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম-হখও দেওয়া যাক। 





আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে জশ্রঠাকুর ২৭৯ 


পাপী বি পি উস্িনাসসিল | 8 সি সিসি সস সিসি 


এই আসনটির নাম-_শবালন। শরীরকে ব্যায়ামান্তে বিশ্রাম দেওয়। 
একান্ত আবশ্যক । প্রত্যেক যৌগিক ব্যায়ামে কতকগুলি মাংসপেশীর 
সংকোচন এবং আর কতকগুলির বিকোঁচন হয়। একমাত্র শব[সন 
দ্বারাই এক সঙ্গে সকল মাংসপেশীব পূর্ণ বিশ্রাম হয়। শবাসনে শবের 
মতই নিষ্পন্দ হইয়া বিশ্রষম করিতে হয়। সকল যৌগিক ব্যায়ামের 
অস্তেই শবাসন করিতে হঘ। ইহাব পর আর কোন ব্যায়াম করিতে 
নাই । এই সুখসাধ্য শবাসন পবিশ্রমী নারীদের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

আহরান্তে গৃহস্থ নর-নাবী ছুবেলা বারাঁসনে ৫।৭ মিনিট বিলে 
হজম ভাল হয় এবং তাহাতে বাতরোগ জন্মে মি । খীর।সনে বসিবাব 
নিয়ম-_পা ছুটি ভাজ করিষা গোড়ালিদ্ব় দ্লিতদ্বের (পাছাব) নিয়ে 
আনিবে এবং ছুই পদতলে বা গোডালির মধ্যে গুহদ্বাব স্থাপন করিষা 
সোজা হইয়! হাটতে হাত .বাখিয়। বসিবে। দ্বীবাসন মোটেই কষ্টকর 
আসন নে, অথচ উপকার হয ইহাতে প্রতৃত। 

গরীব ও মধাবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদেব একটানা কঠোর 
পরিশ্রষ করিতে হয় । শরীরকে মোটে বিশ্রাম না দিয়া, এই যে দিনের 
পর দিন অক্লান্তভাবে সংসারের জন্য মেয়ের। দেহপত কবেন? তাহাতে 
শীঙ্রই তাহাদেব স্বাস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পডে। অথচ সামান্য ছু'চারটা 
আসন-মুদ্র। অভ্যাসের ফলে কিন্তু শারীরিক অবসাদ বা ক্লান্তি অনায়াসে 
বিদ্ু্িত হইতে পারে। 

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন শুধু ভাবুকতার উপব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
শুর্ধলার সহিত ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল শরীর“মনকে ন্শিক্ষায় 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই, তবে সমাজের নর-নারীকে আদর্শ- 
রূপে দেখিতে পাওয়। সম্ভব হইয়! উঠিবে। শ্রী্রীঠাকুর 'ব্রন্মচধ্য-দধিন' 


লিস্ট স্ঈ্ 








২৮০ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে ভহীঠাকুর 


এবং *ঘোগীগ্রু গ্রন্থ কেবল গৃহত্যাগী সন্্যাসীর জন্য লিখিয়া যান নাই। 
তাহার আশ্রিত শিষ্য-ভক্ত এবং সর্বসাধারণ গৃহস্থ-পরিবারের প্রত্যেকেই 
শরীর-মন-গঠনোপযোগী নিয়মগুলি পালন করিয়! সংসারে স্থথে জীবন- 
যাপন করুক-__ইহাই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের আকাজ্া । 

আদর্শ গৃহস্থবজীবন গঠনে এই গ্রন্থে যে সব আলোচন। করা হুইল, 
নিবিষ্টচিত্তে তাহা.অন্ুধাবন করিয়া চলিলে নকলেই উপকৃত হইবেন-_ 
ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আদর্শভাবে .জীবনয।পন- 
প্রণালীর প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ফিরিয়া আস্থক | সমাজে আদর্শ নরনারীর 
উত্তবে সকল সমশ্য। বিদূরিত হুইয়! ঘরে ঘরে শান্তি বিবাজ করুক । 





পরিশি 


স্প্রাচীন ভারতবর্ষে কত বিছ্ভার যে অগ্থুশীলন চর্চা হইত তাহার 
ইয়তা। নাই। এক এক বিদ্যার আবাব বহু শাখ। ঝ| সম্প্রদায় ছিল। 
গুরু-শিষ্যপরম্পরক্রমে সেইসব বিদ্ভাব অন্র্ঈীলন চর্চা হইত । 'নারদ- 
সনৎকুমার-সংবাদ' নামক ছান্দোগ্যপনিষদেরু! (৭1১1২) সপ্তম অধ্যায়ের 
প্রথম খণ্ডে নারদ বলিতেছেন--- 

“ধথেদং ভগবোইধ্যেমি যজুর্বেদং সামক্লেদমাথধণং চতুর্থমিতিহাস- 
পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং বাশি” 1টদবং নিবিং বাঁকোবাক্য- 
মেকায়নং দেববিদ্যাৎ ক্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিগ্ঠাঁং ক্ষত্রবিদ্ভাং নক্ষত্রবিষ্যাং 
সর্পদেবজনবিগ্ভামেতদ ভগবোইধ্যেমি ॥ 

--হে ভগবন্‌ সনৎকুমাব ! আমি খঙ্েদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ 
আঘর্বণ ( অথর্ববেদ ), পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুর।ণশাস্ত্র, বেদসমূহের বেদ 
অর্থাৎ বৈদিক পদ্দনিষ্পাদক ব্যাকরণশাস্ত্র, পিত্র্য ( শ্রাদ্ধপদ্ধতি ) গণিত 
শান্ত, অনিষ্টস্থচক উৎপাতঙ্জাপক শান্ত, ভূগর্ভস্থ বত্বজ্ঞবনের শান্ত, তর্কশাস্র 
বেদাক্গ শিক্ষাকল্লাদি শান্তর, ভূতবিদ্যা, ধন্থবিগ্যা, নক্ষত্রবিষ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র 
সর্পবিদ্ধা। দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ যাহাদ্বাবা নানাপ্রকাব গন্ধজ্রব্য গুস্তত 
করা যায় এবং নৃত্যগীতাদ্ি শিক্ষা কব। যায়, সেই সমস্ত শান্তর সবই 
জানি, কিন্ত এত জানিয়াও আমি আহ্ববিৎ হইতে পারি নাই।' 

আহ্মবিষ্যা বা ক্রদ্ববিষ্ভা লাভ না হইলে বিভিন্ন বিষয়ে এত জ্ঞান 
সন্েও মান্য শোক-মোহের পরপারে যাইতে পারে না। বিষ্যার 
সম্পূর্ণতা৷ হয় আত্মবিষ্ঠা এবং ত্রহ্ষবিস্তা অরধধিগত করিলে । এইজন্তই এত 


২৮২ আদর্শ গৃহন্থ-জীবন গঠনে ভীীঠাকুক 


বিগ্ভা অধিগত করিয়াও নারদ শোক-মে।হের পরপারে যাইতে পারেন 
নাই। নারদের প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া] নারদকে সনুৎকুমার ক্রমশঃ 
্ক্ষবিষ্ঠার সন্ধান প্রদান করেন। তবেই নারদের জীবন পরিপূর্ণ 
সাথকতা৷ লাভ করে অর্থ।ৎ সর্ববিদ্ভাবিশারদ হইয়া নারদ কৃতকৃত্য হন। 

ছান্দোগ্যোপনিষদের বিছ্ভার তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়, 
ভারতবর্ষ কোন বিদ্য। অধিগত করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। ধর্ম, অর্থ, 
কাম এবং মোক্ষ--এই চতুরর্গ লাভ করিয়া প্রাচীন ভারতে মানুষ ধন্য 
রূতকৃতার্থ হইত। বাৎসায়নের কামশাস্ত্রেরও চর্চা হইত বিদ্যা 
হিসাবেই । সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনে কামশাস্ত্রের প্রতিও উপেক্ষা নাই। আচাষ 
শঙ্করকে পর্যন্ত কামশাস্্ন বাকামবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য রাজা 
অমরকের দেহে আবিষ্ট হইতে হইয়ছিল। ভারতবর্ষে সকল বিদ্যা বা 
শাগ্্রের অনুশীলনেরই ব্যবস্থা ছিল। পরম্পরাক্রমে সকল বিদ্াই প্রাণবস্ত 
এবং প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে আজ বহুবিগ্ভাই মৃত 
অর্থাৎ প্রাণহীন বা বিলুপ্ত। অন্তযান্ত দেশ ভারতবর্ষে সেই সব বিদ্া] 
অধিগত করিয়াই আজ গৌরবাস্থিত। 

আচার্ধগৃহে বিছ্ভালাভের জন্যই বিভিন্ন স্থান হুইতে ছাত্রমমাগম 
হুইত। বিষ্তার অনুশীলন বা চর্চা করিতে করিতে কাহারও কাহারও 
অন্তরে আন্মাজ্ঞান বা! ব্রঙ্গজ্ঞান লাভের জন্য অদম্য পিপাসা জাগ্রত হইত। 
তাহার! আর বিবাহাদি করিয়া সংস!রখর্মে বা প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের প্রতি 
আক্কষ্ট হইতেন না। উধবশ্রেত! হইয়া তাহারা সার[জীবন নিবৃত্তিধর্মের 
অহ্শীলন-চর্চা করিয়াই জীবনের পরিমিত আফু নি:শেষ করিতেন। 
গরুগৃহ হইতে বিদ্যাচর্চা সমাপনাস্তে কেহ কেহ চতুবরাশমের মধ্যে অন্যতম 
গার্স্থা-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সংসারধর্ম নিখুঁতভাবে যাহাতে 
প্রতিপালিত হয়, সেই অন্য আচার্ঘই প্রবৃতিমার্গের উপদেশও প্রদান 





পরিশিষ্ট ২৮৩ 


করিতেন | সংসাবধন্ের দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে যখোচিত উপদেশ 
লইয়৷ তবে গুরুগৃহাগত শিষ্য বিবাহাদি করিয়া প্রজাতত্তর ধারাকে 
অব্যাহত রাখিতেন। চতুরাশ্রমের ভিত্তিতেই আদর্শ গৃহস্থ-জীবনও 
গঠিত হইত। আজ ভারতবর্ষের আদর্শসমাজ লগ্ডভগ হইয়া গিয়াছে, 
তাহার একমাত্র কারণ আমরা খধিবাকাকে অমান্ত কৰিয়! 
স্বেচ্ছাচারিতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি । পতনের শেষ সীমা 
উপনীত হইয়া আজ আবার দেখিতেছি মা্ছষের প্রাণে উত্থানের বা 
বাচার মত বাচিবার আকাঙ্ষাও জাগ্রত হষ্্য়া উঠিতেছে। ইহা শুভ 
লক্ষণই বটে । 

কেবল ভোগ ব! পা্থিব সমৃদ্ধিলাভই মানর্কঁজীবনের চরম লক্ষ নহে। 
ত্যাগভিত্তিক ভোগই ভারতবাসীর কাম্য । আ্ীম্থরিক সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়া 
€ৰবী সম্পদ্লাভের কৌশল বা! উপায়কে করা ভারতের শিক্ষার 
আদর্শ নহে। এইজন্যই'বিবাহ-ক্ষেত্রে ত্যাগ-সং্লম, ব্রতপালন ইত্যাদি আজ 
পর্যন্ত নিম হতে পাবে নাই । প্রবৃত্তিমার্গের নর-নারীও আজ ভারত- 
বর্ষের নিকট হইতে উন্নত আদর্শের শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। উন্নতি 
বলিতে মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতেছে যে দৈহিক বললাভই মানবজীবনের 
একমাত্র কাম্য নহে । শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বা আধ্যাক্মিক 
উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। আজ স্বদৃট শরীর এবং অটুট স্বাস্থ্যলাভের 
জন্য যৌগিক ব্যায়াম পাশ্চাত্যদেশেও সমাদৃত হইতেছে। ভারতের 
যোগবিষ্ভার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছে আসন-মুদ্রা- 
প্রাণায়ামের উপকারিতা পাশ্চাত্যদেশের নর-নারীগণও উপলদ্ধি করিতে 
পারিয়াছে । রাজষোগের সঙ্গে সঙ্গে হঠযোগের শিক্ষার প্রতিও মাহষের 
মন আকুষ্ট হইতেছে । ইহাদ্বার৷ বুঝিতে পার। যায়, ভারতের সমস্ত 
বিদ্বার অনু্গীলন অন্ত দেশবাসীদের মধ্যেও আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছে । 
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এই শুভক্ষণে ভারতের খধি-মুনিপ্রচারিত সকল বিস্তার অনুশীলন 
জাতির পক্ষে পরম কল্যাণজনক | 

গাহ্‌স্থ্াজীবন বলিতে বিবাহিত জীবনকেই বুঝাইয়া থাকে । 
'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধা'__এই কথাটির গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে । আরশ 
সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি করিতে হইলে মৌলিক শিক্ষা! অর্থাৎ, ব্রদ্ষচর্-ব্রত" 
পালন সমাজের প্রত্যেক নর-নারীব পক্ষে অত্যাবশ্টক। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র, 
উপযুক্ত শিক্ষা! গ্রহণ না করিয়া সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিলে কেবল 
বিডস্বনাভোগই করিতে হয়। সমাজে যে-বিগ্তার আলোচনা এবং প্রয়োগ 
একান্ত প্রয়োজন, আজ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সন্তান-সন্ততি 
লাভেব জন্যই অর্থাৎ পুত্রৈষণর জন্যই স'সারধর্ম করা। স'সারট। 
অধর্ষের বা কুপ্রবৃত্তির লীলানিকেতন নহে। ম্বওজননবিস্ঞার 
অনুশীলনে হয় দেবসন্তানের আবির্ভাব । বীজপ্রদ পিতা এবং গর্ভধারিণী 
মাতা__উভয়ের গুরুতর কর্তব্য রহিয়ছে। এই কর্তব্ের প্রথম শিক্ষাই 
দেওযা হয় ব্রেজ্ষচর্ধ-আঁশ্রমে | ব্রদ্মচর্য-ব্রত পালনের ফলে উপযুক্ত 
বীজগ্রদ পিতার স্ষ্ইি হয় সমাজে । স্থপ্রজননও একটা বিদ্া, তাহারও 
বিজ্ঞান আছে । কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই বিবাহক্ষপ 
মাঞ্জলিক অনুষ্ঠান নহে। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের পেছনে রহিয়াছে 
অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশ । স্থসন্তানের জনক-জননী হওয়া মুখের 
কথা নহে। কামবৃত্তি চরিতার্থ করিলেই হুসন্তানের জন্ম হয় না। 
ত্যাগ-তপন্যা-সংযম দেবনস্তান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। আচাধগৃহে এই 
মৌলিক শিক্ষাই প্রদান করা হইত। এইজন্তই হুস্থ-সবল-সচ্চবিক্জ 
নাগরিকের কোনদিন অভাব হয় নাই। 

কথাপ্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ না করিম্বা পারিতেছি না। 
সেদিন কলেজে-পড়া একটি যেয়ের সঙ্গে আলোচন! হইল। মেয়েটির 


কক 
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প্রশ্থ--ন্বামীজি! এত পড়াশুনা করি অথচ যনে রাখিতে পারি না 
কেন? চেষ্টা করিয়াও কুচিস্তার হস্ত হইতে পরিত্রণ লাভ করিতে 
পারি না কেন? দয়া করিয়া আমাকে এই সম্পর্কে কার্যকরী কিছু 
উপদেশ বা কৌশল শিখাইয়! দিন ॥ 

মেয়েটিকে আমি প্রথমেই বলিলাম, "আচ্ছা, ভগবান্‌ আছেন কি 
নাই - এইসব জটিল প্রশ্নের আলোচনায নাই ব! গেলাম । তৃষি দেহ, প্রাণ 
এবং মনকে স্বীকার কর ত? অনাহারে মানুষ মরে, আর আহাবদ্বাবাই 
মানুষ বাচিয়া থাকে এবং দেহের পুষ্টি এবং শ্রীবুদ্ধি সাধন হয। আহার 
দ্বার যেমন স্থুলদেহ তৈরি হয়, তেমনি হাঁ মন তৈরি। ছান্দোগ্যো- 
পনিষদে আছে--"অক্সমশিতং ভ্রেধা বিঘধীপ়নতে। তণ্য যঃ স্থবিষ্টে। 
ধাতু স্তগুপুরীবং ভবতি যে মধ্যমর্তীয়াংসং যোহণিস্স্তক্সনঃ।” 
-স্কৃত ভাষায় বর্মিত কথাগুলির সহজার্থ হইল--অগ্ন ভৃক্ত হইয়া তিন 
, প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেই তূক্তাঙ্জের যাহা! স্থুলতম ভাগ, তাহ! 
মলে পরিণত হয় অর্থাৎ বিষ্ঠা হয়। যাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস হয়, 
আর যাহা হুম্ত্রতম ভাগ, তাহাথারা মন গঠিত হয়। এক্ষণে বুঝিতে 
পারিলে খাগ্যের দ্বারাই মন তৈরি হয় এব" মানসিক বৃত্তিরও 
উৎপত্তি হয়। এখন ত তোমাদের মধ্যে খাগ্যবিচারই নাই । 
যেখানে-সেখানে খাওয়া, যাহাঁতাহা খাওয়া ত তোমাদের স্বভাবে 
পরিণত হইয়াছে । কাজেই মনের দোষ কি? মনের আহার ভ 
তোমরাই দাও অর্থাৎ মন বা মানসিক বৃত্তি ত তোমরাই গঠন কর। 
যেমন খাছ, তেমনি মন আর তেমনি বিচার ব1 চিত্তবৃত্তির গঠন। 
আহার বিষয়ে তোমরা কি সংযমের পথ ধরিয়া চল? কাজেই 
তোঁষাদের মনস্থিরের অলৌকিক উপায় আমি আর কি বলিব? আগে 
প্রত্যেকের বাড়ীতে কোন ল। কোন বিগ্রহ বা দেবতার সেবা-পূজা 
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হইত। পরিবারস্থ সকলে পাইতেন দেবতার প্রসাদ। প্রসাদে চিত 
শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে কল্যাপ-চিন্তার হয় উদ্মেষ। আগে মনটাকে তৈরি 
করার উপায় বা কৌশল আয়ত্ত করিয়া আমার কাছে আমিও । আমি 
তখন মনস্থিরের উপায় বলিয়া দিব |? 
ছান্দোগ্যোপনিষদে মনঃশুদ্ধির উপায়ের কথাই বলা হুইয়াছে। 
'আছারশুন্ধৌ সত্বশুদ্ধি: সন্তসন্ধৌ গ্রব। স্মৃতিং, স্থৃতিলস্তে 

সর্ধগ্রন্থীনাং বিগ্রমোক্ষঃ।' খধিপ্রদশিত কল্যাণপন্থাকে অগ্রাহথ 
করার জন্যই আজ সমাজে এত কুৎ্সিৎ প্রবৃত্তি এবং অনাচারের সৃষ্টি 
হইতেছে । মানসিক চাঞ্চল্য বা এত কুপ্রবৃতি দেখা দেয় কেন, 
তাহারও কারণ আছে । বিনা কারণে কোন কাধ হয় না। আহারের 
উপরই নির্ভর করে মানমিক বৃত্তির। গীতায় সাত্বিক, রাজসিক এবং 
তামমিক খাগ্ের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে । যথা £-- 

আয়ুসত্ববলারোগ্যন্থগ্রীতিবিবর্ধনাঃ | 

রশ্তাঃ সিগ্ধাঃ স্থিরা স্বদ্তা আহার্াঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ। 

কটব্নলবণাতুযুষ্ণতীক্ষরক্ষবিদাহিনঃ | 

আহারা রাজসন্টেষ্টাুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ 

যাতযামং গতরসং পৃতি পরযুষিতঞ্চ যৎ। 

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়মূ ॥ 

-শ্পীতা ১৭1৮-১০ শ্লোক 

-যে সকল আহার আমু; উদ্যম, বল, আরোগ্য, স্থখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে 
এরং সরস, জিঞ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্বিক ব্যক্তিগণের 
প্রি হয়। যে সকল আহার ছুঃখ, শেক ও রোগ স্যঙ্টি করে এবং অতি 
তিক্ত, অতি অল্প, অতি লধণাক্ত, অতি উঞ্, অতি তীন্ষ, অতি শুদ্ধ 
এবং অতি প্রদাহকর সেইগুলি রাঁজমিক বাক্তিগণের প্রিয় হয়। মন্দপক্ক। 
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বর আপ শিপ উস দির 


রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিষিদ্ধ আহার তামসিক 
বাকিগণের প্রিয় হয়। 

স্বয়ং ভগবান্‌ আহারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, 
দুষ্টাচারী মানুষ কি ভগবানের কথাধ আজকাল কর্ণপাত করিয়া চলে? 
সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক খাছ গ্রহণের লোভ বা প্রবৃত্তি হয় 
প্রকৃতি অঙ্গসাবে। প্রকৃতি অনুযাষী খাছ্যে চি এবং অরুচি হয় । 
মন তৈরী হয় যে-আহারের দ্বারা॥ সেই আহার-সম্পর্কে আমরা 
সতর্-সচেতন নহি । এইজন্তই তামসিক বুতি বা পশুপ্রবৃত্তির এত 
প্রাধান্ত । ভগব্দ্বাক্যকে অগ্রাহ করিবার ছুঃসচ্িস বা দুশ্পবৃত্তি সমাজের 
অধিকাংশ নর-নারীর মধ্যে দেখা দ্রিযাছে। জ্াবশ্য কলিতে মানুষের 
আচার-আচরণ ব৷ প্রবৃত্তি কিরূপ হইবে, ভাগবষ্টের প্রথম স্বন্ধের অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের ৪৫ গ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণন। আট, যথা-_-আধধর্ম বিলুপ্ত 
হইবে, বেদে ক্ত বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ও সদাচার-_-্ীমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে । 
অন্ুস্তগণ কুকুর ও বানরের মত শুধু কামবন্ীভূত হইয়। বর্ণসঙ্কর 
বর্ধিত করিবে । ত্রিকালজ্ঞ ঝধিদের ভবিষ্দ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । ভগবদ্ব।ক্য বা শান্্ববাকোর প্রতি মানুষের 
আর তেমন শ্রদ্ধা নাই। কাজেই সমাজ আজ দ্রুত অধঃপতনের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । ভগবদ্বাক্যে বা শান্ত্রবাক্যে পুনঃ বিশ্বাস ফিরিয়। 
আসিলেই আবার নবধুগের স্থষ্টি হইবে-_ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 
দুঃসময়ে ভগবদ্বাকা বা শাস্ত্রবাক্যের প্রচাব একান্ত আবশ্তক | 

সনাতন হিন্দুধর্মাবলস্থিগণের প্রত্যেকটি আচার-অন্ুষ্টানের পেছনে 
আছে দিব্ভাব। ভাববিচ্যুত হইয়া পড়ার জন্যই সামাজিক এত 
ছূর্ঘশা দেখা দিয়াছে । সমাজে আবার সেই মহান্ভাবেরই উদ্বোধন 
করিতে হইবে । আহার-বিহার প্রত্যেকটি কর্মকে ধর্মভাবাপন্ন করিয়া 





২৮৮ আদর্শ গ্রহস্থ-জীবন গঠনে প্রশ্রঠাকুর 


ভুলিতে হুইবে। “ভাহার করি, আছ তি দেই শ্টাম! মারে'__ 
রামপ্রলাদের এই অমর শাক্তপদাবলীর তাৎপর্ধ মনন করিতে 
হুইবে। 





ভোজন আমার আহুতি প্রদান, 

শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 

ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তার, 

প্রতি কথা মোর মন্ত্র। 

প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রাবিরচন, 

যে ভাবেই বমি, মেই ত আসন 

যে চিন্তাই করি, তারই ধ্যান ধরি 

এ জীবন তার যন্তর। 
প্রত্যেকটি কর্মকে এইভাবে দিব্যভাবষম্পুটিত করিতে হইবে। তুচ্ছ 
কর্মও ভাবমাহাম্ম্যে উচ্চ গতি প্রদান করে। র 

এখন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিবাহের তাৎপর্য বা রহস্য সম্পর্কেই গভীর 

আলোচনায় ব্রতী হইতেছি। হিন্দুর বিবাহসংস্কার একটি মহান্‌ 
তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় অন্ুষ্ঠান। এই বিবাহ সম্পর্কে খধষিরা অনেক কথা 
বলিয়! গিয়াছেন- বেদে উপনিষদে। আর্য খষিরা ছিলেন যঞঙ্জবাদী। 
প্রত্যেকটি কর্মকেই তাহারা যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখিতেন। আর্ধ খষির সমগ্র 
জীবন যজ্ঞময়। মৃত্যুকে বলা হয় অন্ত্য ইন্টি অর্থাৎ অস্ত্যেষিক্রিয়া। 
যজাগিঘবারাই স্থগ্টি, আবার অস্তিমেও অগ্নিতে দেহকে আহতি প্রদান 
করা হয়। আর্জজাতির জন্ম-মৃত্যু সবই যজ্ঞভাবে ভাবিত। প্রত্যেকটি 
কর্মকে খবিগণ যজ্ঞের সঙ্দে তুলনা করিয়! গিয়াছেল। প্রত্যেকটি, 
কর্মকে ঘজ্ঞদৃষ্টিতে দেখার কথা গীতার «মধ্যেও ভগবান্‌ শ্রীমুখে হলিয়া 
গিয়াছেন। 


পতি শিষ্ট ২৮৯ 





য করো ফি ষদশ্নাসি যজ্জুহেষি দন|সি যৎ। 
যৎ তপন্যাসি কৌন্তেষ তৎ কুক্ষ মদর্পণম্‌ ॥ 
গীত। ৯২৭ ষ্টোেক 
সমস্ত কর্মকে যজ্ঞের ভগব/নে আহুতি দেওয়া ব সমর্পণ কবাই যশ 1 
ছান্দোগ্যে।পনিষদের পঞ্চাগ্সিবি্ভাকে ভাল কবিষ। ছুপয়ঙ্গম কবিতে 
হইবে । বিবাহ-কর্মটি অঞ্্রবিগ্ত। । বাঁজগ্রদ পিত। গভধাবিণা সাতে 
রেতেরই অর্ঙসিঞ্চন করেন। বিবাহটিও একটি পখিভ্র যঞ্ঞজবিশেষ | 
বিবাহকে যজ্ঞরৃষ্টিতে দেখ। পৃথিবাব আর কোথায়ও আছে কি” স্ত্রানে 
সহধর্সিণীবূপে সম্বোধন এক ভাবশুবর্ষ ছাড়া আব কুত্রাপি দেখ যা 
কি? ভোগের ইন্ধন যোগ|ইবার জন্য স্বামী-ক্্রীব বিবাহবন্ধন পহে। 
ধর্মেখ্কর্ষের জন্যই কাম-চচা। ধর্মের অবিরুদ্ধ ক!মকেই শান্তর সমর্থন 
করিয়াছেন। যথেচ্ছ উপভোগকে খধষিরা আদর্শ বলিয়া প্রচাব করেন 
নাই। যুক্তাহার-বিহারকেই গীতাও প্রশ'স। কবিঝ।ছেন। প্রত্যেকটি 
কর্মকে সংযমদ্ধার] ব্রতপ[লনদ্বার। বিশুদ্ধ করাই আযধর্ম। আযণমাবপখা 
কথনও আন্যাবক ভাবাপন হইতে পারেন না। 

স্ত্রীর গভে সন্ত।ন-উৎপাদন--এই মহ ক।যের পেছনে রাহথাচে 
একটি স্বগীয় বা মহৎ ভাবনা । ছান্দোগ্যেপনিষদের পঞ্চম অধা]যেব 
অষ্টম খণ্ডের ১ম শ্লে।কটি বিশেষভাবে অগ্রধাবনযে গ্য। 

“যোষা বাব গে।তমাগ্রিস্তস্তা উপস্থ এব সমিদ্‌ যদুপমন্ত্রয়তে ম ধুমে' 
যোনিরচিষদন্তঃ করোতি তেইঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥' 

“হে গৌতম ! যোষাই (ত্ত্রাই) অগ্নি। উপস্থই তাহার সমি্, 
আর যে সগ্তাষণ করে, তাহাই ধৃম, জননেন্দ্রিযই অচিঃ, আব যে 
আভ্যন্তরাণ করা, তাহাই অঙ্গারম্বরূপ এবং আনন্দান্থভৃতিই স্ফুলিঙ্গ 
স্বরূপ । 

১৪ 


২৯০ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


শঙ্কর ভান্তের বিশ্লেষণটি আরও হুন্দর এবং অপূর্ব । হে গৌতম, 
যোষাই অগ্রিম্বরূপ, উপস্থই তাহার সমিধ, , কেননা ইহাছ্ারাই সেই ঘোষ 
পুত্র/দি সমুৎপাদনার্থ উত্তেজিত হয়। আর যে উপমন্ত্রণ করে, 
( পুরুষকে ) আহ্বান করে, তাহাই ধৃমদ্বরপ ;, কারণ, সেই উপমন্্রণ 
কাটি স্ত্রী হইতেই সমুদূত হয়। জননেত্ট্িয়ই অচিঃ, কারণ, উহাও 
[লাহিতবর্ণ। আর ষে আভ্যন্তরীণ করে, তাহাই অঙ্গারসমূহ , কারণ, 
উক্ত অগ্নির সহিত উহারও সম্বন্ধ রহিয়াছে । অভিনদন্দ অর্থ- শ্বল্প- 
মাত্র স্তখ, তাহ স্ষুলিঙ্গরাশি , কারণ, উহা রাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ব।' 

'তন্মিন্নেতম্মিকনগ্লৌ দেবা রেতো ভুহবতি, তত্তা। আন্ুতেগর্ভঃ 
'সম্ভবতি ।'২ 

“সই এই যে|ষারূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র ) আহুতি প্রদান 
করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয় ।' 

কঠোপনিষদে এই পঞ্চাগ্সিবিগ্ভার উপদেশ নচিকেতাকে স্বয়ং যম 
প্রদান করিয়াছিলেন । অগ্মিবিগ্যা প্রাচীন বিচ্যা । যজ্ঞ-কর্মে অগ্রিতেই 
আহুতি প্রদান কর। হয়। অগ্রিতত্ব ভাল করিয়া জানিতে পারিলে 
তাহাব অর আত্মজ্ঞানে বাখ। সৃষ্টি হইতে পারে ন|। 

রমণকাধে রেতঃকেই আনুতি প্রদান করা হয়, যোষারূপ অগ্নিতে। 
ভগ্নিভীবন। সুপ্রাচীন বৈদিক-ভাবনা। হোমসংগ্লিষ্ট জলই এইরূপে 
অদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতোবৰপ আহুতিক্রমে গভাঁভূত হয়। পঞ্চমী 
আনহৃতি অআছহুত হইলে রেতোনবূপ জলই গতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদের যজ্ঞভাবনা ঝ। মৈখুনকর্মরূপ অধঃউপাসনা 
আরও গভীর রহুশ্যব্যপ্তক | পৃথিবীর আর কোন্‌ ধর্মসাহিত্যে এইরূপ 
স্বগীয় ভাবনা রহিয়াছে? 'তন্তাঃ উপস্ছথ; বেদি স্ত্রীর উপস্থটিকে 
'যজ্জবেদীরূপে ভাবন। খধিদেরই দিব্যভাবনা বা চিন্তাপ্রস্থত। 





পরিশিষ্ট ২৯১ 


পসরা পট তপসও সি ৩সএল সপ | পট চে এসি 





সি পট সপ পিসি শি 


অতপর সর্বভূতের সারভূত শুক্রের আধানপাত্র নির্যাণের প্রণালী 
কথিত হইতেছে অর্থাৎ বৃহদ্ারণ্যকোপনিষদে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাই 
নিয়ে উদ্ধাত কর! হইল-_ 

“স হ প্রজাপতিরাক্ষাঞ্ক্রে হস্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানাতি ১ স্‌ স্্িয্ং 
সঙ্চজে, তাং স্গ্ধাধ উপাস্ত, তন্মাৎ স্্রিষমধ উপাসীত, দ এতং প্রাঞ্চং 
গ্রাবাণমাজ্মন এব সমুদ্পরয়ত্তেনৈনা মভ্যস্থজত ॥ ৪০৯ ॥ ৫ 

সেই প্রজাপতি (বিধাত।) উক্ত রেতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চিন্তা 
করিয়ছিলেন, - ভাল, ইহার ( রেতের ) প্রতিষ্ঠ। বা! আধ।নপাত্র নিমাণ 
করিব: তিনি স্ত্রী স্থষ্টি করিলেন সেই স্ত্রীকে হৃষ্টি করিয়। নীচে রাখিয়া 
উপাসন। করিয়াছিলেন, সেই হেতু এখনও স্ত্রীকে অধে রাখিয়াই 
উপাসন। করিবে । সেই প্রজাপতি নিজেরই স্পন্দমান এই পাষাণতুল্য 
পুং-চিন্নটি | স্ত্াচিত্নে ] প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রকারেই স্ত্ী- 
সংসর্গ করিয়াছিলেন ।' 

শাস্কর ভান্ান্ুবাদ, যথ!--যেহেতু এই রেতঃ হইতেছে সমস্ত ভূতের 
সারতম, সেইহেতু প্রজাপতি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, ইহার উপযুক্ত 
প্রতিষ্ঠা বা আধান-পাত্র কি হইতে পাবে? তিনি এইরূপ আলোচন। 
করিয়া স্ত্রীমৃত্তি স্থষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি সেই স্ত্রী স্ঠি করিয়া 
তাহাকে অধে রাখিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন__মৈথুনকর্মরূপ অধ- 
উপাসন! করিয়াছিলেন ; সেই হেতু অপর লোকেও স্ত্রীর অধ-উপানাই 
করিবে , কেননা সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠলোকের আচরণেরই অগ্সরণ 
করিয়া থাকে । 

£এ বিষয়ে বাজপেয়-যাগের সাধারণ ধর্মের পরিকল্পন। প্রদশন 
করিতেছেন, - তিনি ( প্রজাপতি ; কাঠিন্তরূপ তুল্য ধর্ম থাকায় [বজ্ঞীর] 
সোমনিশ্পেষণের পাষাণখণ্ডস্থানীয় প্রাঞ্চী-উত্তম গতিযুক্ত বাঁ স্পন্দন- 


২৯২ আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীঞ্রীঠাকুর 


সম্পন্ন আপনার এই পাষাণখণ্ডটি অর্থাৎ কাঠিন্যুক্ত জননেন্দরিয়টি চি 
লক্ষ্য করিয়া উৎপূরণ করিয়াছিলেন ; তাহাদ্বারাই এই স্ত্রীর সহিত মংসগ 
করিয়াছিলেন |” 


বৃহদারণ্যকের মুল শ্লোকান্ুবাদ £-_ 

'ম্্রীর উপস্থটিকে (জননেক্দ্রিয়কে ) বেদি বলিয়া চিন্তা করিবে 
গোমসমূ২কে কুশ বলিয়া, চর্মকে [ চর্ম বলিয়৷ ] এবং মুষ্ষদ্বয়কে ( উভধ 
পার্খের স্কুল মাংসখণ্ড ছুইটিকে ) অধিষবণদ্বয় ( সোম-পেষণের দুইটি 
পাষাণখণ্ড) বলিযা চিস্ত। করিবে । যজমান (যাজ্িক পুরুষ ) বাজপেয 
য[গের রা যে পরিমাণ লোক ৰা ফলগ্রাপ্ত হন, যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞান- 
সম্পন্ন পুরুষেরও সেই পৰিমাণই ফল লাভ হয়। [অতএব এ বিষযে 
গ্রণ। বা কুৎসা করিতে নাই ]। যেব্যক্তি এই প্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন হই 
অধোপহাস (উক্ত কর্ম) আচরণ করে, সেই লোক সেই স্ত্রীদিগের পুণ্য 
আহরণ করে ; পক্ষান্তরে, যে লোক এইরূপ বিজ্ঞনবঞ্জিত-__যথেচ্ছাচাবরা 
হইয়া উত্ত অধে[পহাস কর্ম আচরণ করে, স্ত্রীগণ তাহার পুণ্য আবৃত 
করে অর্থৎ গ্রহণ করে। ৪১০।৩, (ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত 
মূল এবং ভাস্তান্ুবাদ )। 





আচার্য শঙ্কর তাহার রচিত ভাষ্তে বলিয়াছেন_-“বাজপেয় যজ্ঞকর্ত/র 
ষে পরিমাণ লোক প্রাপ্য বলিয়। প্রসিদ্ধ, যথোক্ত প্রকার মৈথুনকর্মকারী 
বিদ্বানেরও সেই পরিমাণ লোকই--ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে । যখন 
এইরূপে এ কর্মের গ্রশংস! করা হইতেছে, তখন এ বিষয়ে বীভৎসা বা নিন্দা 
কর! উচিত নহে । এইরপ বিজ্ঞানসম্পন্ন যে লোক “'অধোপহাস' আচরণ 
করে, সে লোক সেই স্ত্রীর পুণ্য অধিক|র করে। আর যে-লোক ধোন» 
প্রকার বাজপেয়-যাগ-সম্পাদনক্রম জানে না এবং রেতঃ যে রসতম-_ 


পরিশিষ্ট ২৯৩ 





ইহাও অবগত নহে, অথচ অধোপহাস আচরণ কবে, স্ত্রীগণ সেই 
অবিদ্ধানের স্থকৃতি ব। পুণ্যরাশি আবৃত করিয়। থাকে 1- ভাগ্তানুবাদ। 

স্বপ্রজনন বিদ্যা বলিতে মন্থকর্মভিজ্ঞ অর্থাৎ অখেপহাস নামক 
মৈথুনক্িয়াকেই বোঝায। বর্তমানে অবিদ্বান অথচ মৈথুন কর্মে সন্ত 
লোকের সাংখ্যাই বেশী । তাহাব। অধোপহাস নামক ক্রিঞ। করে, অথচ 
সেই ক্রিয়ার বহম্য সম্পর্কে তাহাদেব কোন জ্ঞানই নাউ । অতএব 
তাহাদেব ইতব যোনিতেই পুনঃ জন্ম হইযা থাকে | অনভিজ্ঞ মন্থকমীদ্বাব। 
(কবল পাপেব মাত্রাই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয। সমাজেব দুর্গতি দেখিয়া, 
নব-নাবাব ইতববৃপ্তি প্রত্যক্ষ কবিয়া ধ্ৰণ্সেব কথাহ, প্রলযের কথা 
কেবল মনে জাগে । এই অধংপেতিত যুগেব পবিবতন সাধন কবিতে 
হইলে আবাব আমাদেব শ্রদ্ধাসহকাবে মুনি খষিদেব ভাবন[কেই আশ্রয় 
বা অবলম্বন কবিতে হইবে । নাঁচিবার ইহাই একমাত্র পথ | অবোপহাস 
বা মৈথুন কর্মেবও বহস্য জানিয়া তবে স্ত্বীতে উপগত হওযষ|ব বিধান দিয়া 
গ্রিযাছেন খষিবুন্দ | ন।বীদেব শ্রেণীর পাথকা ন। জানিষা, যোনি-বিচাব ন। 
কবিল “িযাল-কুকুবেব মত ঠমথুনকমে প্রবৃত্ত হইলে অবোগতি অনিবায । 

পৃথিবী, অন্ঠবিক্ষ এব” ছ্যলেক--পবম্পবের মধ্যে নিবিড সম্পর্ক 
রহিয়ছে। প্রক্যেকটি কর্মকে যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখাই আয-খষিদের হিত- 
উপদেশ । মগ্বকর্মেরও বিজ্ঞান আছে । আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন করিতে 
হইলে কীতিমত খধিপ্রদখিত সাধন-প্রণালী অবগত হইতে হুইবে। 
আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠন কেবল বক্তৃত।ব বিষষ হইয়া থাকিলে তাহাতে 
কোন কললাভ হুইবে না। সংযত পিতামাত। ব্যতীত দেবসন্তানের উত্তর 
বা স্থষ্টি হয না। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন সম্পর্কে অনেক কাধকবী উপদেশ 
প্রদান কবিষা গিয়াছেন সদ্‌গুরু ঠাকুব নিগমানন্দ । বনু উপদেশ তিনি 
দিয়া গিয়াছেন, কিন্ত সেই সব উপদেশ কি গৃহস্থসমাজে প্রতিপালিত 


২৯৪ আদর্শ গৃহস্ব-জীবন গঠনে শ্রীশ্রাঠাকুর 


হইতেছে ? ব্রহ্মবিদ খষির কুলে বা বংশে অক্রন্ধবিদের জন্ম অসম্ভব এই 
কথ| উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । কেন তবে সমাজে এত পাশবিক ভাব এবং 
সেই ভাবেরই মৃত্তি সন্তান-সম্ভতির জন্ম ? শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত পুরুষ- 
নারী ভক্ত কি অক্ষরে অক্ষরে ব্রহ্মচধ ব্রত পালন করেন? ব্রহ্ষচর্যবিহীন 
উচ্ছৃঙ্খল পিতামাতা দ্বারা সমাজে ধর্মভাবাপন্ন সন্তানের স্ষটি হইবে 
কেমন করিয়া? আহারশুদ্ধি নাই, জাতি-অজাতি বিচার নাই, 
যেনিবিচার নাই-কি করিয়া আদর্শ গৃহস্থ-সমাজের ত্য হইবে? 
ঝষিযুগের পুনকুত্্যত্খানের জন্তই সদ্দগুরু নিগমানন্দ আসিয়াছিলেন। 
আজকাল অনেক অনুষ্ঠান বা আন্দে!লনই লাঁড়দ্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
কিন্ত অত্যাবশ্টকীয় ব্রহ্মচষপালনমাহাক্ম্যের তেমন উল্লেখষেগ্য গুচার 
আছে কি? মন্থকর্ম বা স্থপ্রজননবিগ্ভায় পারদশী মনীষী আজ 
কোথায়? আড়ম্বরপূর্ণ অথচ অন্তঃসারশূন্ ভক্তসম্মিলনীর অনুষ্ঠানদ্বার। 
শিষ্ত-ভক্ত-সমাজের কি স্থায়ী উপকার সম্ভব? এই ভাবে কি 
লারম্তসম[জ বা অধ্যাত্সসমাজ গঠিত হইবে? ব্রহ্ষচর্যপালন, আহার- 
শুদ্ধি, ভাব-সংশুদ্ধির ব্যাপক প্রচার আবশ্তক। মূল কাটিয়া গাছের 
অগ্রভাগে জল ঢালিলে কি হইবে? কর্তব্যকর্মে এবং সাধনপ্রধত্বে 
শৈথিল্য আনে যে অভয়-বাণীতে, সেই অভয়-বাণী প্রচার বন্ধ রাখা উচিত। 
মুমূষ্কু রোগী আর স্স্থ-সবল আদর্শ সমাজের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ । ব্যক্তিগতভাবে অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশিষ্ট অধিকারীকে 
সদ্গুরু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই উপদেশকে সার্বজনীনভাবে 
গ্রচার কর কিছুতেই মঙ্গলপ্রদদ কার্য নহে । অবস্থা, প্রকৃতি এবং 
অধিকারকে নিবিচারে বিসর্জন দেওয়া কোন মতেই জাতির পক্ষে 
কল্য]ণপ্রদ পন্থা নহে। 


পরি শিষ্ট ২৯৫ 








পিসি পি শী স্প 





সরস 


দেহচাঞ্চল্য, প্রাণচাঞ্চল্য এবং মনশ্চাঞ্চল্যের কি কোন হেতু নাই? 
উপনিষদে ধাতু-প্রস/দের উপর খুবই গুরুত্ব আবোপ কব হইযাছে। কিন্তু 
গৃহস্থ-সম[জে আজ কি সেই সব কল্যাণ বিধান গুতিপালিত হইতেছে? 
কর্মের কৌশল বা বিজ্ঞান ন! জানি! সেই কর্ম কবিলে অধঃপাতে 
যাওয়ার রাস্তাই প্রশস্ত হয় মাত্র । মুমুযু বোগীব কণে অয় বাণী শুনানে! 
প্রয়োজন, কিন্তু সুস্থ-সবল সমাজনেবী নব ন।বাঁব সম্মুখে সান এজন 
এবং কর্তব্যের কথাই বেশী জোর দিয়া বলিতে হইবে ৷ "|দর্শ গৃহস্ব-জখন 
গঠনে _ প্রত্যেকেব ব্রহ্দচয প।লন অপরিহায বিধি । ব্রদ্গচষ সম্পর্কে, 
আহার-স্যম সম্পর্কে, নিত্য।নিত্যবস্তবিবেকবিচাব সম্পর্কে গভী ব- 
ভাবে কোন সশ্মিলনক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হম কি? কেবল ভাবের 
নৌকায পাল তুলিযা দিলেই আদর্শ গৃতস্থ-জীবন গঠন হয় ন। | 

সনাতন হিন্দ্বধর্জাবলম্বীর চ তুবাশ্রমেৰ প্রতোকটিব পেছনেই বহিয়াঁছে 
দিব্য ভাবনা । ভাবনাবিহীন যে কোন কর্ম যঞ্জ নহে। যজ্ঞের বিধি 
আছে, প্রয়োগকৌশল আছে । বিধি বিণানকে অগ্রাহ্থ কবিযা আন্তরিক 
ভাবের পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন কবিলে আদর্শ গৃহস্থ সমাজ গঠিত হইবে 
ন1। পাশ্চাত্যদেশে ভোগের আগুনে অধিকাংশ নব-নারী আজ দগ্ধ, 
জীবন্ম.ত। সেই দেশেব আদর্শকে অন্তসরণ ব। অন্ুকবণ কবিতে যাওয়া 
মৃত্যুকে ডাকিয়। আনারই নামান্তর | ত্যাগ স“যম ত্রদ্ষচয ব্যতাত আদর্শ 
সমাজ-গঠন কোন কালে সম্ভবপন নছে। ঞধধিসমাজের কথা জানিতে 
হইলে ভাল করিষা বেদ-উপনিষদ পাঠ এবং মনন করিতে হইবে । দেহেৰ 
প্রত্যেকটি অঙ্গকে যজ্ঞের সাধন বা যজ্ঞবেদিৰপে কল্পন। দেব-মানবের 
মস্তিষ্ষেই আসিয়াছিল। লাধাবণ লক্ষ্যত্রষ্ট নর-নাবীর দৃষ্টি তো প্রাকৃত 
' দৃষ্টি। ভোগের সঙ্গে অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়সের কথ।ও চিন্তা করিতে হইবে। 
ভোগের কথা, মন্থকর্মের কথা, অধ-উপাসনার কথ! খষিরাই বলিয়া 





২৯৬ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


কপ পপ 


গিষাছেন। কর্ম করিতেন তাহারা বিজ্ঞানসহ - শ্রস্কা-বিদ্যা-উপনিষদ্‌ 
দ্বারা । শ্রদ্ধার অনুশীলন, বিদ্যার অনুশীলন এবং উপনিষদের অনুশীলন 
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় । সমস্ত কর্মেরই বিছ্য। 
ব সাধন-প্রণালী রহিয|ছে । আচার্ধের আন্বগত্যে সেই বিদ্যার জন্ুশীলন 
করিতে হইবে | 
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে মনুসংহিতাখানাও ছাল 
করিয়া পাঠ করিতে হইবে। চতুরাশ্রমের কথা মন্রসংহিতায় গভীরভাবে 
আলেচনা করা হইয়াছে । 'বষির দৃষ্টি জড়দুষ্টি বা ভূততদুট্টি নহে। বস্ত্র 
পেছনে আছে ভাব, তাহার পেছনে আছে তব। বস্তরূপে জীব-ভগৎংকে 
দর্শন মোটেই অধ্য[ত্ব-দশন নহে । গাহস্থ্য-জীবনকেও অধ্যান্ম-ভিছিতে 
সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। শ্রদ্ধাছুতি, সোমাহুতি, বর্ষানহ্থতি, 
অন্নাহুতি এবং শুক্রা/ভতি-__-এই আহুত্তিরহস্যগুলি গৃহস্থকে আরও ভ্ডাল 
করিয়া বুঝিতে হুইবে | হন্নকার্য শুদ্ধাঘধারাই করিতে হইবে। শ্দ্ধাং 
প্রাতহবামছে”_ এই বেদবাণীর মর্ম উপলব্ধি হওয়া চাই। শ্রদ্ধাই সকলের 
মূল। এই মৌলিক বস্তটিকে হারাইলে সবই নিক্ষল। শ্রদ্ধার আবেশ 
একেবারে গোড়ার কথা । 
কামদৃষ্টিকে পৃত-পবিভ্রসংযত করিতে হইবে তগপল্যাদ্ধার'। বিনা 
তপন্যায় উচ্ছুঙ্খল ইন্দ্রিয় গুলি আত্মাভিমুখী হয় না । ব্রতপাঁলন, ইন্দ্িয়মংযম, 
'অসংচিন্তা_তসংসঙ্গ তাগ, আদর্শ গৃহস্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 
সংসঙ্গ গ্রহণ এবং অসং সঙ্গ বজন করিতে হইবে | দিনের মধ্যে অন্তত 
কিছু সময় মৌন-ব্রত পালন গুহীর পক্ষেও মঙ্জলকর | বহু বাক্যব্যয়ের 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে । অসং সঙ্গ, অসং চিন্তা, অং কার্ধ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আদর্শ গৃহীর পক্ষে একান্ত গয়োজন। অ|হাঁর- 
নি দ্বা-মৈথুনে আসক্তি আদর্শ গৃহীর লক্ষণ নহে। নিজে আসক্তি বর্জন 


পরি শিষ্ট ২৯৭ 


টি সপ পপি পিস 





সি 


করিয়া তবে অন্যকে আসক্তি-ত্যাগের উপদেশ দিতে যাওয়া উচিত। 
অনধিকারচর্চা কাহারও পক্ষে করণীয় নহে। ন্বধর্ম পালন প্রত্যেক 
আশ্রমীর পক্ষেই কর্তব্য! 

দেহের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্মার দিকে লক্ষা করাই আদর্শ 
গুহীর লক্ষণ। নারীদেহকে সর্বদা কামদৃষ্টিতে দেখা রীতিমত 
পাপ। ভড় দেহপিণ্ডের কথা মামরা যত ভাবি, দেহের ভিতরই 
অবস্থিত জ্যোতির্ময় আত্মার কথা কি আমর! তেমন ভাবি? আদর্শ 
গভীর এই দোষদৃষ্টি হইতে যৃক্ত হইতে হইবে । দেহনিরপেক্ষ আতঙ্ম।র 
কথা ভাবিলে জড়বাদের মূল শিথিল হইয়া যাঁষ। দেহের আলিঙ্গনে 
আমরা যত অভান্ত, আম্মার আলিঙ্গনে আমরা তত অনভ্যন্ত। কামুক 
গহী দেহপিণ্ড ছাড়া কিছুই বুঝে না । কামুফের সঙ্গে কামবুত্তিরই হম 
উন্মেষ । আদর্শ গৃহী স্থিত প্রজ্ঞ । তীহ|র ইন্দ্রিয় গুলি বশীভূত 

প্ররূত জগতে দেখি, স্ত্রীতে বীজ নিক্ষিপু হলে জীবস্ড্টি হয | 
বাপারট] যজ্ঞের অনুরূপ । স্ত্রী এখানে অগ্নি, হবা বেন , কিন্ত আছতি 
কর্তা হলেন দেবতারা । রেতঃ আসে কোথা থেকে ?-অন্ধের পরিপাক 
থেকে ।  পুরুষরূপ অগ্নিতে দেবতারা অন্ন আহুতি দেন। তাইতে 
রেতের উৎপত্তি হয়। অন্ন আসে কোথ| থেকে ?- সষ্টি থেকে | পৃথিবী 
তখন অগ্নি, বৃষ্টি হব্য। বৃষ্টি আসে কোথা থেকে ? -সোম থেকে | পর্ডন্য 
তখন দগ্রি, সোম হব্য । সোম আসে কোথা থেকে ?7 শ্রদ্ধা থেকে । 
দ্যুলোক তখন অগ্রি, শ্রদ্ধ। হবা। এখন অন্তলোমক্রমে বলতে গেলে 
শ্রদ্ধা থেকে সোম, সোম থেকে বৃষ্টি, বুটি থেকে অন, অন্ধ থেকে রেত? 
আর রেত: থেকে পুরুষের উৎপত্তি হয়। উৎগুপত্তির আধার হল, 
যথাক্রমে পাঁচটি অগ্নি__ছ্যুলোক, পর্জন্, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী। 
দেবতারা নিমিত্ত ৷ এই হল প্রবাহণের পঞ্চগিবিস্তা ৷ 


২৯৮. আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 





রহ পপ 


“কৌষীতকীতে রাজা চিত্র একবর বলছেন, চন্দ্রম! থেকে বৃষ্টির 
ভিতর দিয়ে জীবের জগ্ম হয়। আবার একটি ঝক্‌ উদ্ধার করে 
বলছেন, চন্ত্রমা থেকে রেতঃ আহরণ করা হয়, পুরুষ তাকে স্ত্রীতে 
নিষিক্ত কবে । চিত্রের বিবৃতিতে শ্রদ্ধা এবং অম্নের কথ। বাদ পড়েছে । 
তাছাড়া চিত্র প্রবাহণের মত কথাটকে গুছিয়ে বলছেন না। এতবরেয়ে 
আছে, রেতের উৎপত্তি দিব্য অপ, হতে । অন্যত্র আছে, রেতঃ পুরুষের 
সব।ঙ্গ হতে সংভৃূত তেজ। খক্সংহিতায় যে গর্ভাধানমন্ত্র আছে, 
তাতে দেবতাদের আবাহনই কর। হয়েছে; কিস্তুকি করে জীবস্ষ্টি 
হয়, তার কোনও ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া যায় না। এই দিক্‌ দিয়ে 
প্রবাহণ তার বিদ্ভ/কে নিজস্ব বলে দাবি করতে পারেন। বৃষ্টি, অন্প, 
রেতঃ এবং গ্র্ভ-_ এদের মধ্যে কার্কারণসম্পর্ক অনুমান কর? কঠিন 
নহে । ওষধির সঙ্গে ( - অনু ) সোমের সম্পর্ক খক্‌ সংহিত1তেও পাচ্ছি ৷ 
আঁবার বৃষ্টিতে ওষধির পুণ্টি-এও জানা কথা। তাই থেকে সোম 
অন্ময় বা জলময়_ এ ধারণা হতে পারে, বিশেষতঃ যাঞ্জিকদের সোম 
যখন লতার রস, তা পান করলে মানুষ অমৃত হয়। পাধিব সোমই 
আকাশে চন্দ্র, দেবতারা তাকে পান করেন । এই সব ভাবান্ুষঙ্গ থেকে 
মনে হতে পারে, সোম “পিত্র্যারান্” বা পিতৃশক্তির আধার । সব 
জীবই চন্দ্র থেকে আসছে, আবার চন্দ্রে যাচ্ছে ( কৌ. ১।২) তবে চন্দ্র 
দুটি--একটি আদিত্যের ওপারে, আরেকটি এপারে । ছুটিই অম্বত 
প্রাণের আধার, কিন্তু একটি থেকে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, আরেকটি 
থেকে হয় ।'--বেদ-মীমাংসা, অনির্বাণ । 

শ্রীমন্থ আর পুক্রমন্থ হইল আত্যুদনয়িক কর্ণ। অভ্যুদয় এবং 
নিঃশ্রেয়স্‌ উভয়ই বৈদিক যজ্ঞের লক্ষ্য। বিদ্যাসম্প্রদানের জন্য আচার্যকে 
শমস্থও হইতে হয়, নতুবা ভরণপোষণ কার্য চলিবে কেমন করিয়া? 


পরিশিষ্ট ২৯৯ 


আচার্ষের গৃছে বিচ্াথীর সমাগম হইবেই। সেই সব বিদ্যাথীর ভরণ- 
পোষণের জন্য শ্রীমস্থ অর্থাৎ এশ্বর্ষেরও প্রয়োজন আছে। ধন-খশ্বধ 
ব্যতীত বিদ্যার্থীকে ভরণপোষণ করা যাষ না। এইজন্তই আচার্য যেমন 
পুত্রমন্থী হইবেন, তেমনি হইবেন শ্রীমস্থী। পুত্রম্থ বা দাম্পত্য ধর্মপালন 
সম্পর্কেও আচাধকে অভিজ্ঞ হইতে হইবে । স্তপ্রজনন বিগ্ভাতেও থাক| 
চাই আচার্ধের অধিকাব। দাম্পত্যধর্ম পালন করিতে হইবে 
অবিস্ধ।চ্ছন্ন হইয়! নহে, দিব্যভাবে আবিষ্ট হুইয়।। 


দেবাবিষ্ট পিতাই স্ত-সন্তানের জনক- এট কথাটি গৃহস্থদ্র 
প্রত্যেকের স্মরণ থাক? উচিত। কামাতুর পিতা স্ক সন্তানের জন্মদাত। 
হইতে পাবে ন1। স্র-প্রজননবিদ্ভাষ পাবদশী না হইলে আদর্শ গৃহস্থ হওয়। 
যায় না। গর্ভাধান ব্যাপাবটিও দৈব কাষ--আন্তবিক নহে । দেবা বিট 
হইয়! চিদ্বীজ নিক্ষেপ কবিতে হইবে স্ত্রীব গর্ভে তবেই স্তসন্থান সম্ভব। 
স্থপ্রজননবিদ্যব ইহাই নিগুচ রহন্য | দেবাবিষ্টচিন্ত না হইলে সত সন্তানের 
“চিৎকণ' যেখানে সংগৃহীত হয় না। স্রপ্রজননও একটি বিদ্যা । উপযুক্ত 
ভ্রণকে গর্ভে আবাহন করিয়া আনা- শ্রদ্ধা, তপশ্তা, সংযমের ব্যপাব। 
পশুর মত ইন্দ্রিয়িরিতার্থ করিলে সেখানে ভাল আত্মাব আগমন হয় ন1। 
শুধু প্রজনন নহে, স্থপ্রজননও একট] বিদ্যা । এই বিদ্যাব নামই পুত্রমস্থ 
বিষ্ঞা। এই বিদ্যা শিক্ষালাভ করিতে হইবে দেবাবিষ্ট আচার্ষেব 
নিকট । 





স্ত্রীর মধ্যেও জাতিভেদ আছে । আদশ গৃহস্থ হইতে হইলে উপযুক্ত 
ভা্যা গ্রহণ করিতে হইবে । বিবাহকার্ধ স্বেচ্ছাচারমূলক নহে। পুত্রমন্থ 
কর্ম জ্ঞানীর দ্বারা সম্ভবপর নহে । মন্থকর্ম যজ্জবিশেষ পূর্বেও তাহা বলা 
হইয়াছে । এই মস্থবিদ্ভাব উপদেশ লাভ করিতে হইবে শাস্ত্র এবং বিদ্বান 


৩*০ আদর্শ গৃহস্ব-জীবন গঠনে শ্রশ্রঠাকুর 


আচাধের নিকট হইতে । এইজন্যই উপনিষদের মন্ত্র-_-“আচার্ষদেবো ভব 1” 
_আচার্ষের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যার্জন করিতে হইবে। 

যেমন দেবযোনি আছে, তেমনি আছে দুষ্টধোনি ৷ দেবারিগণ বা 
রাক্ষলগণের সঙ্গে মিলন শুভজনক নহে । জ্যোতিষও বেদাঙ্গ, সেই 
বি্াকেও উপেক্ষা-অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মারাত্মক বা অশুভ 
যোনিও আছে । গণবিচার এবং যোনিবিচার দাম্পত্য-জীবনযাপনে 
একান্ত প্রয়োজন । পুষ্টি এবং শ্রীরদ্ধি জীবনের লক্ষ্য হইলে সেইরূপ বিদ্যার 
অন্ুশীলন-চর্চাও করিতে হইবে । দেবাবিষ্ট সমর্থ পুরুষ এবং সমর্থ! নারীর 
শুভ মিলন হইলে স্থ-সন্তানের আবির্ভাব অবশ্স্তাবী ৷ সেই ক্ষেত্রে পিতা- 
মাতাকে কুপুত্রের মুখ দেখিতে হয় না। সংযম-সাধনা ব্যতীত দেবসন্তান 
আবিভূতি হয়না । এইসব মৌলিক বিধান বা শিক্ষাকে বাদ দিয়া 
অত্যুদয় লাভ করিতে গেলে কি হয়--তাহা পাশ্চাত্যজগতে আজ 
স্থগ্রকট | ব্রন্ষচর্যের কথা ত বর্তমান সমাজে উপহাসের বিষয়। 
ভোগস্পহা এবং ভোগক্ষমতা ব। শক্তিবৃদ্ধির জন্য সমগ্র ভগৎ আজ উন্মাদ। 
তবুও বলিতে হইবে, ভারতবর্ষে এই ছুদিনেও উন্নত আদর্শের কিছু 
আলোচনা-চর্চা আছে । পাশ্চাত্যের নর-নারী ভারতবর্ষে বিদ্যালাভের 
জন্যই আসেন । দেহাত্মবাদী হইলে ত আমাদের চলিবে না। স্ুস্থদেহ 
চাই বটে, কিন্তু নশ্বর দেহের পরিচর্যায় সমগ্র শক্তি নিঃশেষ ককিলেও 
তো চলিবে না। 

ধ্যানধারণ|, চিউসংযম, যম-নিয়ম ইত্যাদির প্রতি আবার 
মনোযোগ দিতে হইবে । ভারতে কোন্‌ বিদ্যার অন্থশীলন-চর্চা ছিল না? 
ভারতবাসী একদিন সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং কুণলী ছিল। আজ সেই 
সোনার ভারত সকল দিকে অধ:পতিত । আবার বোধন-মন্ত্রে সকলকে 
অন্তপ্রাণিত করিয়া তুলিতে.হইবে। 


পরিশিষ্ট ৩০১ 


সস শী পি ০ পাটি শী টিবি ০ হিতে 


যজ্ঞের প্রত্যেকটি অঙ্গের একটি রহম্ত আছে, তাহা না জানিয়া 
কর্মের অনুষ্ঠান একট! পণ্ুশ্রম মাত্র । কর্ম করিতে হইবে শ্রদ্ধা, বিদ্যা বা 
রহশ্তবিজ্ঞান এবং উপনিষদ, ব| দ্রেবাবেশ সহকারে । তাহ। না হইলে 
সেই কর্ণ নিবীর্ধ হইতে বাধ্য । আজ ভারতবর্ষে কর্মান্ু্ঠান হইতেছে, 
কিন্তু বহস্তবিজ্ঞান নাই। বৃহস্তবেত্তারও অভাব। সেইজন্যই কোন 
কর্মই ফলপ্রন্থ হইতেছে না। প্রত্যেকটি কর্মকে যজ্জঘৃ্টিতে “দখা! এব" 
করাই-_ খধিদের উপদেশ । 





ণবেদে অগ্নি স্থয আর হ্্যরশ্মির প্রতীক দিযে দিব্য ভাবনাকে 
প্রকাশ কর। হয়েছে । অগ্নি ও হ্থ্য_ছুইই ছ্যতি ব জ্যোতি বা 
দেবতা । অগ্নি পৃথিবীতে আছেন, আছেন আমার মধ্যে আম্মটৈতন্যেব 
তাপ আর আলো! হয্ে। স্থর্য অ|ছেন দুযলোকে-বিশচৈতন্তের গো তক 
হয়ে। স্থযরশ্মির বিকিরণ একই ঠৈতন্যের বহু হওয়া। এই বুধা 
বিকীর্ণ চৈতন্ই বিশ্বদেবগণ। অগ্রির শিখা সর্বদ| উ্ধবমুখী, মে যেন 
পৃথিবী থেকে স্যে পৌছতে চায়। এটি আমার আত্মচৈতন্তের বৃং 
হয়ে পরম জ্য(তিতে উপসন্ন এবং বিশ্বজ্যোতিতে পরিকীর্ণ হুওযার 
প্রতীক । অগ্িতে যা আহুতি দেওয়। হয়, তা-ই অ|গুন হয়ে যায় এবং 
সুষের দিকে উজিয়ে চলে। অতএব আগ্নিতে আম্মাহুতি দেওয়াই শুষে 
পৌছনর সাধন। খধধিরা আহুতি দিতেন পুরেডাশ[দি অন্ন, পশুমাংস 
এবং সোমরস দ্বারা । এর! যথাক্রমে দৈহা, গ্রাণময় এবং আনন্দময় 
চেতনার প্রতীক । আত্মমস্থন করে আগুন জালতে হবে, নিজের মধ্যে 
একটা চিন্ময় তাপ আর আলো! সৃষ্টি করতে হবে এবং তার মধ্যে দেহ 
প্রাণ আর রসচেতন(কে আহুতি দিয়ে তাদের হিরণ্য জ্যোতির্ধয় করে 
তুলতে হবে। এই সাধনার নাম হজ একটি তত্র মত এখান 


৩০২ আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রঠাকুরর 


পদ এসসি পোস্ট এ পি 


হতে ছ্যলোক পর্বস্ত, অগ্নি হতে নুর্য পর্যন্ত, আত্মচৈতন্য হতে ব্রহ্মচৈতন্য 
পর্যস্ত বিতত হয়ে আছে ।- বেদমীমাংসা 

বিবাহব্যাপারট যদিও জৈব অনুষ্ঠান, কিন্ত তাহার পেছেনে আছে 
একটি মহৎ ভাবনা । অমাজিত, অবিশুদ্ধ ভোগ নর নারীর কাম্য নহে। 
জীবনে, স্ষ্টির মুলে যে কামরস আছে, তাহাকে পরিশোধিত 
পরিমাঞ্জিত কবিয়। দেবতাব উদ্দেশে আহুতি দিয়া তহারই প্রমাদরূপে 
তাহাকে গ্রহণ করিয়া আধারে আনন্দেব ঢল নামানো ইহাই হইল 
সোমযাগের লক্ষ্য । রসেরও শোধন চাই । ভূতশুদ্ধির রহস্য এইখানে । 
“তেন ত্যক্তেন তূত্রীথা মা গৃধঃ কন্যন্বিদ ধনম্‌_ইহা সংহিতারই 
উপদেশ। ভোগের বিশুদ্ধি চাই । এইজন্যই বিবাহ যজ্ছের অনুষ্ঠান । 
ভোগস্পৃহী মানবজীবনের সহজাত প্রবৃত্তি। তাহাব উচ্ছেদে বা নিগ্রহে 
জীবন সার্থক হয় ন|। জীবন সার্থক হয় সংযমনে, আপ্যায়নে বা 
উধ্বায়নে। ভোগের এক মেরুতে আছে গৃধ,তা বা লোলুপত।, আরেক 
মেরুতে ত্যাগ । একটি আঙ্রী প্রবৃত্তি, আরেকটি দৈবী সম্পদ্‌। অসুর 
আত্মন্তরি, সে আহুতি দেয় নিজের মুখে , আর দেবকাম মানুষ আহুতি 
দেষ হব্যবাহন অযিতে । দেবাবিষ্ট চেতনাই অমত-চেতনা । 

'গর্ভাধান জীবের প্রথম জন্ম । গভাধান হতে মৃত্যু পন্ত তার 
আযুক্ষালের পরিমাণ । মান্তষের সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ। এই দৃষ্টিতে 
আহ্তি দিয়ে যেমন জীবনের শুরু, তেমনি আহুতি দিয়েই শেষ। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি গর্ভাধানকে বলেছেন, যোষাবপ 
অগ্নিতে দেবতাদের থারা রেতের আনুৃতি। অর্থাৎ পুকুষস্থক্তে যেমন 
দেখি বিশ্বনুষ্টি একটি দেবযজ্ঞ, প্রজননও তাই । আর মৃত্যুর পর দেহকে 
চিতায় তুলে দেওয়া হল “অস্ত্যা ইষ্ট বা জীবনের শেষ যাগ। মাহছষের 
জীবন আগ্যন্ত অগ্রনিপ্রবাহ, “অস্নিই আমু” । 


পবিশিষ্ট ৩৪০৩ 


গর্ভাধান যে “বীভৎস” কর্ম নয়, সে যে অগ্রি এবং আদিত্যের মিলন 
এবং মানুষের দিব্যজন্মে প্রয়োজক, এভাবনা আমবা আরণ)কেই 
পেয়েছি । একে বৈদিক খধিবা যে বাহস্তিক দৃষ্টিতে দেখতেন, তার 
পরিচয় প|ই ঝক্‌সংহিতাব গভাধানমন্ত্রগুলিতে । সেখানে দেখি, মাষেব 
গভা শযকে গড়ে তুলছেন মাধ্যন্দিন স্থযেব দেবতা বিষণ প্রজ/পতি তাতে 
বীজ নিষেক কবছেন, সে বীজকে ভ্রণে পবিণ-্ কবছেন একদিকে যেমন 
সিনীবালী এবং অশ্বিঘয ধ|ব। অব্যক্তেব অন্ধক।বে আলে|ব ইশ|ব।, 
অ|রেকদিকে তেমনি বিশ্বকর্ম। “বাতা” এব প্রচেতনা ব। প্রজ্ঞানেব 
দেবতা সবস্বতী-_ অর্থাৎ সমস্তট1 জীবন ষে কালো হতে আলোয় উত্তবণ, 
আণেব মধ্যে নিহিত হচ্ছে তাবই সম্ভাবন।। সেন ভ্রণকে বিচিত্র বণ- 
স্বষমায বপায়িত কবছেন বিশ্বশিল্পী ত্বষ্টা। এই গম্ভীর ভাবন। 
গভাধানের মূলে । 

“বেত: পুকষেব সবরঙ্গে ছড়িয়ে থ|কে প্রজনণেখ প্রয়েজিক। 
এভিরূপে। বেতের দেবত। “অপশ ব। দিব্য প্র/ণেব ধ।ব।। এই রেত, 
হল গভ ব'ভ্রণেব আদিরূপ। পিতার সমস্ত দেহ হতে বেতঃ সন্ভুত বা 
সঞ্চিত হয় জননেকন্দিযে তজ কপে। তেজ হল জ্যোতিঃশন্তিব “সমৃহন” 
ব| জমাটবাধ।। এটি পিতাবই আত্মন্বরূপ, অতএব গ্রজনন বা তাৰ 
আত্ম। ব| তগু হতে আত্মাৰ বিশ্থপ্টির পৃৰ পথন্ত তিনি এই তেজকে 
বিভতি বা ধাবণ করেন, অর্থাৎ নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখেন। 
তারপর মনের প্রবেগে তাকে যখন তিনি স্সাতে নিষিক্ত কবেন, তথন 
সবাঙ্গস্থিত তাব রেতঃকে জনয়তি কিন! ব্যক্তরূপে প্রাছুর্ভাবিত করেন । 
পুরুষ এখানে বিন্প্টির প্রবর্তক এবং বীজনিষেকের পবেই আবাব 
আপনাতে আপনি গুটিয়ে আসেন । এই হল পুরুষের সর্বাঙ্গ হতে স্ত্রীর 
গর্ভাশয়ে জীবের প্রথম জন্ম । তারপর পুরুষেব তেজ স্ত্রীর সমস্ত সততায় 
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সি 


ছড়িয়ে পড়ে তার অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তিনি তার সঙ্গে একাকার হথে 
যান। তিনি ওই তেজকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেন, তর কোন অংশই 
আরতী(র অনাক্মীয থাকে না। তখন তার মধ্যে শুর হয়ে যায় ভাবনার 
ক্িয়া। পুরুষের ভাবন। প্রজ্ঞান্মষ, স্ত্রীর ভাবনা প্রাণমঘ | পুরুষ স্ত্রীব 
মাধ্যমে নিজের ভাবকে ঝপ দিতে চান, তার জন্তাই স্ত্বীতে তার তেজের 
আধান। অর স্ত্রীও পরত, অতএব সেই তেজের ম্পশে তারও রূপায়ণী 
শক্তি সক্রিষ হয়ে ওঠে । আধুনিক জীব-বিজ্ঞানও এমনতর একটা কথা 
বলেঃ পুখ্বীজ যেমন স্ত্রী-বীজে অন্প্রবিষ্ট হযে তাকে সক্রির কবে 
তোলে এবং তার পরেই শুরু হযে যায কোষবিভাজন-_ এক ভেঙে ছুই, 
দুই ভেঙে চার এমনি করে। 

£্রী ভাবয়িত্রী-পুরুষের তেভকে আত্মগত করে তিনি তাকে রূপ 
দিয়ে চলেছেন। বীজনিষেকের পর পুরুষ স্ত্রী হতে বিবিক্ত থাকলেও 
নিক্ষিম্ম থাকেন না স্ত্রীর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তারও 
ভাবনা। স্ত্রীর ভাবনা প্রাণের-__পুরুষের ভাবকে তা রূপ দেয়। আব 
পুরুষের ভাবনা প্রজ্ঞছ|র__ওই ভাব[বিষ্ট রূপকে তা সমর্থ বা প্রজ্ঞাসম্পন 
করে তে!লে। তারই জন্তে আরও নানা সংস্কারের অনুষ্ঠান করা, যাতে 
ব্রোজ্জীয়্ং ক্রিয়তে তনুঃ- ভ্রণের তনু ব্রহ্ষধরণার যোগ্যতা লা 
করে। এমনি করে ভ্রণের ভাবয়িত্রী স্ত্রী হয় পুরুষেরও ভাবয্রিতব্য৷ । 
স্ষ্টির তপন্তা চলে উভয়ত- এইভাবে । 

পুরুষ রেতঃকে তেজরূপে আত্মারপে নিজের দেহে “বিভত্তি” ব৷ 
ধারণ করেন। আবার স্ত্রী সেই নিষিক্ক তেজকে নিজের মধ্যে গভ ব। 
ভ্ণরূপে বিভত্তি বা পোষণ করেন। ছুজনের ভবনে এই তফাত । স্ত্া 
পোষণ করেন “শমে মামি হৃতবে”-দশম মাসে প্রসব করবার জন্ত | 
প্রসবের পর পৃথিবীমাধের কোলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম । মানবী মা 


পবিশি ৩৯5: 





এতদ্দিন তাকে একান্তভাবেই আত্মরসে পুষ্ট করেছেন এবং এখন 
কিছুদিন করবেন। কিন্তু এই মায়েব নাভীর বাধন কাটবাব সঙ্গে সঙ্গে 
পথিবীমা তাকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর অন্জল আলো বাতাস দিয়ে। 
এইবার এই ম[যেব মধ্যে তাব পুষ্টি, যতদিন না সে বলতে পাবে “মাত। 
ভূমিঃ, পুত্রোহহ" পৃথিব্যাঃ।_এঁতবেযোপনিষদ, অনিবাণ। 

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিযা পবন্ত দশটি সংস্কাব গৃহগ্থ সমাজে 
এখনও প্রচলিত আছে । সমস্ত সংস্ক।বেরই তাৎপষ হইল অন্ববসপুষ্ণ 
তওন্তকে 'ত্রাক্দী? কবিয। তোলা । তাহাব একট্টি বিশিষ্ট সণপ্বার হহল 
“উপনধন'--পিতাব নিকট পুত্রেব স্বাধ্যাযেব আপিস্ত অথবা আচাষের 
কাছে । এইটিকেও দ্বিতীয় জন্ম বলা হষ-_সস্কাপ্পেব দিক হইতে । মন 
বলিয়াছেন, অন্যেবাসীব পিতা তখন আচার্য, আর মাত। সাবিত্রী । 

সাপারণতঃ বয়ঃ প্রাপ্ত না হইলে মান্ুষেব তত্বজ্ঞান হয না। কিন্তু এই 
জ্ঞানকে কতখানি পিছাইয়া লওয়! যাইতে পাবে, তাহাব একট প্রচেষ্ট। 
প্রাচীন স্টপ্রজননবিদ্যার অঙ্গীভূত ছিল। এইজন্যই দিবাভাবনা ভাখিত 
হইয়] প্রজননেব অগ্্গান। পিতামাতার আত্মসমাহিত অবস্থায় যদি 
গর্ভাধান হয়, তাহা হইলে তল্ত্ে সেই গর্ভের সন্তানকে বলা হস্স 
“যোগিনীভূ' | মধাযুগে স্থবিখ্যাত শৈবাচাব মহ1মাহেশ্বব অভিনব গুপ 
তন্ত্রালেকেব গে।ড।তেই তাহাব নিজেধ এই পবিচঘ প্রদান কবিয়ছেন। 
পুবাণে পরাশব, অষ্টাবক্র, পরীক্ষিৎ_ইহ।দেব সকলেরই মাতৃগতে 
থাকিতেই দিব্যজ্ঞ/নের উন্মেষের কথ। পাওয়! যাণ। খষি বামদেবের 
জন্মও এইরূপ । 

যোঁগীর] জানেন, চেতনার অন্তবারুর্ভিব ফলে ভ্রণদণায় “ফিবিয়! না 
গেলে নিরোধসম।ধি বা জ্ঞানের উন্মেষ হয় ন।। স্বপ্ন ব| নিপ্রার্ানকে 
অবলম্বন কবিয়া নিরোধভূমিতে পৌছিবার কথ! পাতঞ্জলের যোগস্থত্রে 
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চে 








পপ শি কি শপ পচ শসা জরি উট গর 


বণিত আছে । উপনিষদেও এইরূপ যোগনিত্রার কথ। নান। জায়গায় নানা- 
গাৰে পাওয়! যায়। গ্রাভণথানের সময় পিতামাতার ভাববীজ জে 
সংক্রামিত হওয়ার সম্ভবনাকে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত মলোবিদ্রাও 
স্বীকার করিয়াছেন । এইরূপ একটা দিবাভাবন। যে বৈদিক খষিদের 
্-প্রজননবিগ্ভার মূলে ছিল, তাহ। গভাপানসংক্ক(রের নান। বিবৃতি 
হইতে পরিফারঙাবে বোঝ। যায়। পিতামাত|র ভাব সন্ত/নে সংক্ক/মিত 
হম বলিয়াই খধিশাস্থে পিত। মাত। উভযের স"ঘমের কথা বল! হইনাছে । 
গভাধানের পর সন্তানের পর্ণ আরস্থা হহলে, ম।কে সাব্কঙাব অবলম্বন 
করিয়া থাকিবাব নির্দেশ শান্ত্রেণ প্রদ্ হহয়াছে | অন্তঃস্। অবস্থাতে 
[কে রামায়ণ-মহ।(ভারত ইতও]দধি সংগ্রঙ্থ পিবার বা শুনবার 1বধ।ন 
দেওয়। হহয়াছে শাস্ত্রে। মায়ের ভাব সন্তনের হক্সস শরারো ক্রপা করে। 
এইজন্যহ অন্তঃসত্ত। অবস্থায় মাকে শুচিশুদ্ধ পবিত্রঙাবে দিনযাপনের 
উপদেশ দয়াছেন শাঞ্ত । আজকাল এহ সব মখল-বিধান অগ্রাহথ করা হয় 
ঝালয়াই স্থসন্তানের জন হয় ণা। আদ মৃহন্থ-জাবন গঠন কাঁরতে 
হইলে একেবারে গ্রভধান ব। ভ্রুণ অবস্থ। হইতেই বিশেষ লক্ষ্য 
রাধিতে হইবে । দিব্যভাবে আবিষ্ট অধপ্ায় সঙ্গম হহলে গে উচ্চ 

স্কারবিশিষ্ট আত্মারই অগ্ঠপ্রবেশ ঘচে। শ্র-প্রজননবিদ্ভ।র হহাই নিগুঢ 
রুহন্ত। আজকাল এহ সমস্ত পধিত্রঙাবের কথা মেটে আলে|চনা-চচা হয় 
ন।। মনে যদি সাত্বিক শাবের ভ্রণ বা বাজহ না খাকে» তবে সেহ ভাবের 
সুতি স্সন্তান জন্ম পরি গ্রৎ কারধে কেমন কারণ।7 আদশ গৃহস্থ-জীবন 
গঠন বলিয়! প্রতি বংসর একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাতে কোন 
সুফলই দেখা দিবে না। আদশ পিতা, আদশ মাত, আদর্শ সন্তানের জন্ম, 
শুধু মুখের কথায় হয়না। স্প্রজননবিদ্যার রহস্য না জানিয়া কামবণে 
কেবল সন্তানের স্হি করাই আজকাল সমাজের প্রগতি হইয়াছে । 


পরিশিষ্ট ৩০৭ 


খষিযুগে জন্ম এবং মৃত্যু ছুই-ই বৈবস্বত চেতনায় উদ্ভাসিত প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই হইত। অজ্জানে জন্ম এবং 
অজ্ঞানে মৃত্যু কাহারও হইত না। ইহা দ্বারাই বেশ বুঝিতে পার৷ যায়, 
নম এবং ম্ৃত্যু-_ চেতনার এই দুই অবস্থাই প্রাচীন বৈদিক যুগে অনু- 
শীলনের বিষয় ছিল । জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্বযুপ্তি স্তর সম্পকে প্রা সকলেবই 
স্পষ্ট জ্ঞ/ন ছিল । আজকালও অনেক গৃহস্থেব কথা শুনিতে পাওয়। যার 
যে, অন্তিম সময় তাহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা ছিল। ভগবানের নাম 
শ্ররণ করিতে করিতেই তীহাদের মহা প্রয়াণ ঘটে । সতত ভগবৎচিন্তা, 
স্মরণ-মননের ফলেই অন্তিম সময় অবশে ধর্বাস্থৃতির হয জাগরণ । 

খধি বামদেবের কথা শুনিতে পাওষা যায়, গর্ভাবস্থাতেই তাহার পূর্ণ 
জ্রানের বিকাশ হইয়াছিল । 

“স এবং বিদ্বান্‌ অস্মাচ. ছরীবরভেদ[দ্‌ উধর্ব উংক্রম্য অমুস্মিন্‌ ন্বর্গে 
“লাকে অরান্‌ কামান্‌ আপ্ত। অমৃতঃ সমভরৎ সমভবৎ ।” 

“বামদেব এইভাবে সব জানিয়। এই শরীরের খোল াটিয়। উন্বগ 
হইত উৎক্রান্তির পর সমস্ত কামনার আষপ্তিতে অমৃত ওই স্বর্গলোকে 
সম্তৃত হইয়াছিলেন ।, 

পিতার জীবনের অন্থবৃত্তি চলে সন্তানের জীবনে । পিতাই আবার 
পুত্রূপে জন্মগ্রহণ করেন অসমাপ্ত কর্ম নিষ্পত্তির জন্য । এইমব কথ! 
অতীব তত্বগর্ভ। মৃত্যুতে চেতনার উত্তরণ ঘটে। মৃত্যু শেষ-পরিণাম 
নহে। “অতিমৃতু/' কথাটির গার তাৎপর্য আছে। অন্তরাবুত্ত হইয়া 
চম্মের মূল জ্বণ অবস্থায় পৌছিতে পারিলেই অতীত অনাগত জ্ঞানে 
সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভবপর । উপনিষদে অন্তরাবুত্ত হওয়ার কথা পুন: পুনঃ বলা 
হইয়াছে । বহিশ্চর মনোবৃত্তি দ্বারা অন্তর্জগতের সন্ধান মিলে না । ভিতবে 
ডূবিবান্ব শক্তি থাক! চাই। আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন করিতে হইলে 
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জীবাঘ্মার ভ্রণ অবস্থা হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। গর্ভাশযে" 
ভ্রণের সাত্বিক পরিপুষ্টির একান্ত প্রয়োজন । বীজশ্তদ্ধি এবং আধারশুদ্ধি 
অর্থ/ৎ বাঁজপ্রদ পিতা এবং গতধ|রিণী মাতা উভয়ের ভাব-সংশুদ্ধি চাই 
সর্বাগ্রে । দেবভাবে ভাবিত না হইলে দেবসন্তানের জন্ম হইবে কেমন 
করিয়।£ দেবজন্মের মুলে থাক। চাই দেব-ভাবনা। দেবতর উপ|সন 
হইল--তাহাকে লইয়। নিরন্তর তন্ময় হইয়। চল[ফের। করা । আহ।বে 
বিহ|রে সর্বক্ষেত্রে চাই 'একটা দিবাভাব-__পশুভাব নহে । আবেশজনিন 
স্থষ্টিও সম্ভব। সেইরূপ ৃষ্টিদ্বারাই আদশ গৃহস্থ-জীবন গঠিত হয়। 

কেবল ভাবের কথা শুনিলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে স্-প্রজননবিদ্য[র ও 
করিতে হইবে অনুশীলন । বৈদিক যুগে এই অনুশীলনের ব্যবস্থা! ছিল, 
তাই ব্রহ্ষবিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্তক খধিদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 
ধাতুগ্রসাদ অর্থাৎ দেহশুদ্ধি, প্রাণশুদ্ধি এবং মনঃশুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে । 
দ্েহ-প্রাণমনের উৎকর্ষ না হইলে আদর্শ গৃহস্থ-সম।জ গঠন অসম্ভব ' 
মূল কথা, বৈধিক যুগের হ্থ-প্রজননবিদ্ভার চাই নিষ্টাপূর্বক অন্থশীলন। 
আহারশুদ্ধি নাই, প্রাণের শুদ্ধি নাই, মনঃশুদ্ধি বা চিত্রগুদ্ধি 
নাই-_ আদর্শ গৃহস্থ-সমাজ গঠিত হইবে কেমন করিয়া? রেত:নিষেকের 
পূবে কঠোরভাবে ব্রহ্গচর্য ব্রত পালন করিতে হইবে তবেই বাঁষের 
পুষ্টি এবং বিশুদ্ধি ঘটিবে। নিষিত্ত বীষের ভ্রূণ অবস্থায়ও ব্রতপালন 
আছে। দশম|সে অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে গর্ভপুষ্টি পধন্ত অনেক কিছু 
করণীয় আছে। সব অনুষ্ঠানেরই তাৎপয বা মাহাগ্্য বিস্বৃত হুইয়। 
পশ্তজীবন যাপন করিলে দেবসন্ত।নের জন্ম হইবে কোথা হইতে ? যজ্জের 
লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেক নর-নারীকে হইতে হইবে 
সমনন্ব-সচেতন। আহাবশুদ্ধি হইতে আরস্ত করিয়া আত্মশুদ্ধি পন্ত- 
সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া.চলিতে হইবে । আহার করিতে হুইবে দেবতার 
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প্রসাদকে, প্রসাদে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, শ্তদ্ধচিত্তে দেবাবেশ খুবই সহজ। 
স্র-প্রজননবিষ্ভার মূলে আছে-_-এই সব প্রয়োজনীয় যজ্ঞাঙ্গ। কোন 
অঙ্গকেই বাদ দিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না । বৈঁক যুগে দিবাভাবনা ছিল 
সহজ এবং অনায়াস। দেবাবেশে প্রত্যেকের অন্তর ছিল শুচিশ্ুদ্ধ । 
শুদ্ধ অন্তঃকরণে হইত চিদ্বীজের সমাবেশ। স্থ-প্রজননবিদ্ার মূল__ 
তপস্ত। এবং সংযম। সংযমের শক্তিতে সপ্তলোক বা ত্রিতৃবনকে জয় করা 
যায়। সমাজের এই অচৈতন্ত অবস্থায় চেতন! সঞ্চারের জন্যই বোধ হয় 
দক্ষিণেশ্বরের খষি রামকষ্জ বলিয়াছিলেন-_-“সবাক্ম চৈতন্য হউক ।' 
খষি নিগমানন্দ এইজন্যই গৃহস্থ শিল্তকে লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছিলেন 
_প্ছুই পুত্র এবং এক কন্যা হইলেই স্থামী-স্ত্রী পরস্পর 
ভ্রাতী-ভগ্মীর মত থাকিবে । ব্রতপ।লনে আজ গৃহস্থ-সম[জকেই আকুল 
আহ্বান জানাইতেছি। তাহার] সৎ গৃহমেধি বা গৃহস্থ হউন । গর্ভাধান 
অতীব দায়িত্বপূর্ণ ব্রত, ততোধিক দায়িত্ব ভ্রণের রক্ষণ এবং পুষ্টি। 
দেবজন্মের অর্থাৎ স্থ-সন্তানের মুখদর্শনের জন্যই আমর প্রতীক্ষায় আছি। 
পিতামাতা পরম্পর তাহাদের উপর ন্যন্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন 
করিয়! দেবখণ, পিতৃখণ এবং খধিখণ হইতে বিমুক্ত হউন । 

সৃষ্টির মূলে যে পুরুষ এবং নারী- ইহা একেবারে গোড়ার কথা। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদেরই বাণী--“স বৈ নৈব রেমে, ততম্মাদেকাকী ন 
রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস-_যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষবক্তো , 
স ইমমেবাম্বানং দ্বেধ। পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাং, তন্মাদ 
ইদম্র্ধবুগলমিব স্ব ইতি হ ল্যাহ যাজ্জবস্থ্স্তত্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্ত এব, 
তাং সম্ভব ততো মন্থস্া অজায়ভ্তু | ৪০ | ৩ 

“সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না? সেই 
জন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্ত্ট হয় না; তিনি আপনার 
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দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন; তাহার পর তিনি এইরূপ ভাবাপন 
হইয়াছিলেন--পরম্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষ যেরূপ হয়। তিনি এই স্ব 
দেহকেই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি ও পত্র" 
এই ছুইটি রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল। এইজন্তই যাজ্ঞবন্কয ধষি (পত্রীরহিত ' 
এই নিজ দেহকে অর্ধবুগলের ন্যায় অর্থাংশশূহ্য শশ্যবীজের মত 
বলিয়াছিলেন; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শৃহ্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয় 
্ীদ্বার! পূর্ণ ত। লাভ করিয়া থাকে । সেই গ্রজাপতি--যিনি মনত নামে 
পরিচিত, তিনি এই শরীবার্ধভূতা স্ত্রীতে_ধাহার নাম শতরূপা, সেই 
পত্বীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়ছিলেন , তাহা হইতে মন্ুয্তগণ উৎপন্ন 
হইল ।' 

প্রাজাপত্য ধর্মের ইহাই হইল মূল বহস্য। প্রজাপতি হইতেই 
মৈথুন-কর্মের উত্তব। এক ছুই হইলেন কামনা পুরণের জন্যই ৷ একাকা 
কেহই সখী নহে। যুগলেই স্থখের উৎপত্তি। সুখের জন্যই স্ত্রীর সঙ্গে 
মিলন। এই মিলনস্পৃহার নামই আদিকাম। এই কাম বিশুদ্ধ হইলেই 
হয় প্রেমের উদগম | দাম্পত্য-জীবনের আসল উদ্দেশ্ত__ন।রী-পুরুষ 
পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার । এই দিব্যপ্রেম লাভ করিবার জন্যই 
বিবাহ। পরম্পর পরস্পরের সহায়তার উধ্বস্রোতা হইতে হইবে। 
মনটাকে নিয়ন্রোতে ভামাইয়! যে আনন্দলাভ তাহার নাম কাম, আব 
উধ্বশআোতের সন্ধান পাইলে কামই হয় প্রেমে পরিণত । দাম্পত্য-জীবনে 
মিলনের মাধ্যমে লাভ করিতে হইবে দেই প্রেমকে | তাহার নামই 
অচ্যুতানন্দ। অটল থাকিয়াও আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, বীর্ধ তরল 
হইলেই পাত হয়; কিন্ত মনের অটলাবস্থায় পাত ন] করিয়াও ক্রহ্ষানন্দের 
আম্বাদন লাভ হইয়া থাকে । বিবাহিত জীবনে এই গুহ্বহস্তের বাঁ 
আনন্দলাভের কৌশল জানে কয়জন? স্থ-প্রজননবিষ্যায় আছে এই 
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কৌশল আয়ত্বীকরণের ব্যবস্থ। এই পন্থাৰ নর নারী প্রত্যেকে নাতির 
উপরে ভর্বআোতের সন্ধান পায়। মানুষ আাজকাল বিবাহের সেই 
গুহ রহস্যের কথাই সম্পূর্ণ বিস্বাত হইয়া গিযাচে। এইজন্তই বিবাহিত 
জীবনে পূর্ণতার পরিবর্তে দেখ। ষাষ বিক্ততা। খষিপ্রদশিত পন্থায় 
চলিলে বিবাহিত জীবনেও ব্রদ্ধানন্দ লাভের অধিকাবাঁ হওষা যায়। 


বিবাহমন্তর* 


১। গুভদৃষ্টি ( পরদা সরিয়ে ) 


বর-_ অনুবাদ 

অঘোরচক্ষুর অপতিত্বী এধি অঘোরনয়না! অপতিঘাতিনী এস 

শিবা পশুভ্যঃ স্বমন। স্থবর্চাঃ | পশুদের তরে কল্যাণী হও, 

বাঁরম্থর, দেবকামা স্রেনা স্থমনা, জ্যোতির্ময়ী, 

এং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদ বীরপ্রসবিনী দেবকামা এস স্খদা 
কল্যাণী হও দ্বিপদে চতুষ্পদে। 


২। বিবাহুমণ্ডপে বর বধুকে নিয়ে গিয়ে আসনে বলাবে, 
নিজেও বসবে । 

৩। আচার্ষের সোম-সুর্ধা বিবাহের (সোম আনন্দ, জুর্বা 
গ্রজ্ঞ। ) অনুধ্যান। 


মোমতত্ব-_ 

সতোনোত্বঙিত। ভূমিঃ সত্য উধ্র্বে ধরে আছে পৃথিবীকে, 

স্থ্যেনোত্তভিতা গ্চৌঃ ! সুর্য উবে ছ্যুলোঁককে ধরে আছে, 

খতেণা দিত্যান্তিষ্ন্তি খতেই দাড়িয়ে আছেন আদিতে)রা 

দিবি মোমে। অধি শ্রিত: আলোকের লোক মোমের 
রাজধানী । 

'মোমেন[দিত্য। ৰলিনঃ বলীয়ান সোম-বলেই আদিত্যের। 

মোমেন পৃথিবী মহী। পৃথিবী মহান্‌ সোষে, 

আধো নক্ষত্রাণামেষা ম্‌ সোম রয়েছেন তারাদের 

উপস্থে সোম আহিতঃ ম/ঝখানে। 








* জনুবাদিক1 £ গৌরী ধমপাল এম. এ. (দ্বণপদকণপ্রাপ্ত ) ঈশান স্কলার, 
অধা]পিক', সংস্কৃত, লেডি ব্রেবোণ কলেজ 


শপ স 


সোমং মন্ততে পপিবান্‌ 
যত, সপিংষস্তি ওষধিম.। 
সোমং য' ৰক্ষাণে। বিদুবু 
ন তন্যাশ্রাতি কশ্চন 


বধৃকাম সাম-__ 


সোমো বধৃযুর অভবদ 
'অশ্বিনান্তাম উভ| বব।। 
স্র্যাং যত পত্যে শংসন্গীং 
মনসা সবিতাদদ।ত, 


স্থযব বর্ন _ 

চি্িব আ উপব্হণ" 

চক্ষর আ' অভ্যঞ্রনম্‌। 
ছ্োব ভূমি: কোশ আসীদ্‌ 
যদ্‌ অযাত, স্থর্যা পতিম্‌ 


মনো অশ্তা মন অ।সীদ 
ছ্যৌবু আসাদ উতত চ্ছদিঃ | 
শুক্রাব অনাডাহাব, আস্তাং 
যদ অযাত, স্থ্যা গৃহম্‌ 


দ্বেতে চক্রে স্থযে 
্রন্ধাণ ঝতৃথা বিছুঃ। 
অখৈকং চক্রং যদ্‌ গুহা 
তদ অদ্ধতয ইদ বিছুঃ 


বিঝাহমন্ত্ ৩১৩ 





লতা থেতে। ক'রে কেউ কেউ 


মনে করে 
এই তো খেয়েছি সোম, 


ব্রদ্ধবিদেরা যে সোমকে জেনেছেন 
ত।কে তো খায় ন৷ কেউ। 


বধু চাইলেন সোম, 

পছন্দ করে দিলেন অশ্বী দুজনে, 
পতি চাইছিল মনে মনে হ্যাও, 
সবিতা দিলেন মানস সম্প্রদানে | 


প্রথম চেন্নাই ছিল তার উপাধান, 
দৃষ্টি-কাজল মাখা ছিল তাব চোখে, 
আকাশ পৃথিবী রথের মধাখান, 
সুর্যা যখন গেলেন স্বামীর কাছে। 


মন ছিল তার রথ, 

আকাশ রথের ছাদ, 

টানছিল তাকে ছুটি উজ্জ্বল ষাঁড়, 
সূর্য] যখন গেলেন স্বামিগৃহে । 


সর্যা, তোমার রথেব চক্র ছুটি 
ব্রহ্মবিদেব। জেনেছেন কালে কালে, 
একটি চক্র গেপনে রয়েছে ঢাক” 
তাকে জেনেছেন সত্য বিদ্বরা শুধু । 


৩১৪ 


সবাইকে প্রণাম- 

র্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্তায় বরুণায় চ। 

যে ভূতন্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোহ- 
করং নম: 

বধুকে উদ্দেশ করে-_ 

মোম: প্রথমে বিবিদে 

গম্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ | 

তৃতীয়ো অগ্নিষ. টে পতিস্‌ 

তুরীয়স্‌ তে মন্ম্তজাঃ 


অগ্নি প্রজালনাস্কর অগ্নির প্রতি-_ 
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায 

তব ছাম়ানি উত্তমানি সন্ভ। 

সং জাম্পত্যং স্ুযমম আ' কৃণুঘ 
শব্রয়তাম্‌ অভি তিষ্ঠা মহাংসি 


আদর্শ গৃহস্বজীবন গঠনে শ্রীীঠ/কুর 





কুর্ধাকে করি নমস্কার, 
মিত্র, বরুণ, দেবতাদের, 
জীবের চেতনা বিশাল করেন ধ|র!। 


তোমাকে প্রথম পেয়েছিল সোম, 
তারপর গন্ধ, 

অগ্নি তোমার তৃতীয় ভর্তা 

মানুষ চতুর্থ । 


অগ্নি, রুখে দড়[ও, 

শ্রেষ্ঠ তোমার মনোছ্যুতিরা 
মহাস্থথ এনে দিক, 

দ্বাম্পত্যকে করো দৃঢ়-বন্ধান, 


শক্রতা যারা করছে, 
দাড়াও তাদের তেজের সামনে । 


৪। বরের আজ]সছুতি ২ বার। বর ও বধূর আসনগ্রহণের পর 
বধূ ডান হাতে বরের ভান কাধ স্পর্শ করে থাকবে। 


(ক) ৬ সটোস্‌ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু 
বায়ুর উদ অশ্থিনৌ চ 
সুনদ্বায়াংস্‌ তে পুত্রান্‌ 
সবিতাইভিরক্ষতু ॥ 


আ৷ বাসসং পরিধানাদবৃহস্পতির্‌ 
বিশ্বে দেবা অভিরক্ষন্ত পশ্চাত, 


ত্বাহা ॥ 


পৃষ্ঠ তোমার রক্ষা করুন স্েঃ 

অশ্বিদ্ধয় আর বায়ু উরু ছুটি, 

সবিতা রাখুন পুত্রগুলিকে যতদিন 
দুধ খাষ, 

যতদিন ধাকে নগ্ন--বৃহস্পতি, 

বিশ্বদেবের! রাখুন অতঃপর । 


বিবাহমন্ত্ 


৩১ 


এপ সপাসিপাসপর অপ স্পা সিসির পি স্পস্ট সস আপা পপ সি সতী সস স্পিন সপ পাপী পপ সপ সস আপি সন পা শত সি পা জা স্পা 


(খ) ৬ পরৈতু মৃত়ার্‌ অমৃতং ম 


আগাদ্‌ 


বৈবস্বতো। নো অওয়ং 
কৃণোতু স্বাহ। ॥ 


দূরে যাক মৃতু, 
অন্ত আন্থক কাছে, 
স্থষের পুত্র 

অভয় মোদের দিন 


৫। আসন বদলের পর পাগিগ্রহণ 


চাষ 

পৃষ। ত্বেতো। নয়তু হস্তগৃহ 
অশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন । 
গৃহান্‌ গচ্ছ গৃহপত্বী যথাসে। 
বশিনী ত্বং বিদ্থম আ বদানি 


বর__ 

গৃভামি তে সৌভগত্বায় হস্তং 
ময়া পত্যা জরদষ্টির্‌ যথাসঃ | 
ভগো৷ অধমা সবিত। পুরন্ধির্‌ 
মন্ুং ত্বাদুর্‌ গাহ্পতা য় দেবা: 


৬। বধূর লাজাহোম ২ বার 
বধৃ-_ 
(ক) »* দীর্ঘাযুর্‌ অস্ত মে পতি; 
শতং বর্ষাণি জীবতু । 
এধস্তাং জঞাতয়ো মম শ্বাহা!। 


এইথান থেকে হাত ধরে পৃষ। 
তোমাকে নিয়ে চলুন, 
অশ্বী ঘুজন বহন করুন রথে, 
ঘরে চলে।, হবে ঘরণী, ঘরের শ্বামিনী, 
ঘোষণা করবে তোমর আজ্ঞ।, 
বশে রেখে, বশে থেকে । 


সৌভাঁগোর জগ্তে তোমার 
হাতখানি হাতে নিই, 
আমার সঙ্গে_ম্বামীর সঙ্গে-- 
ষাতে বুড়ো হও তুমি, 
তুমি হবে মোর ঘরের ঘরণী, তাই 
আমাকে তোমায় দিষেছেন 
দেবতার - 
ভগ, অযমা, সবিত।, পুরন্ধি । 


দীর্ঘান্ু হোন শ্বমমী আমার, 
বাচুন শত বরষ, 
বাছুন আমার জ্ঞাতিরা 


৬১৬ 


(খ) ৩« অর্ধমণং হু দেবং 
কন্তা অগ্রিম্‌ অযক্ষত। 
স মাং দেবো অর্ধমা 
প্রে“তো মুাতু মা মৃতঃ স্যাহা ॥ 


আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


অধমাদেবকে পৃজেছিল কন্তা 
পূজেছিল অগ্রিকে সঙ্গে, 

এখান ওখান থেকে প্রমৃক্ত করে দিন 
সেই দেব অর্মা আমাকে । 


৭। পরিণয়ন ব৷ অগ্রিপ্রদক্ষিণ ৩ বার বধুকে নিয়ে 


বর-_ 

 কন্তল। পিতৃভ্যঃ পতিলোকং 
যতী. য়ম্‌ অপ দীক্ষাম্‌ অযষ্ট । 
কন্যা উত ত্তবয়া বমং 

ধার] উদন্য। ইব 

অতিগাহেমহি ছিষঃ 


৮। অপ্তপদীগমন 
বর-_ 


ইষে বিষ্ুম্‌ স্ব! নয়ত 


ব্রতায় ১ » » 
মাযোভবাষ » 

পশুভ্যো » » 
রায়স্পোষায় , 
অপ্তভ্যে। হোজ্রাভ্যো » » 


ব/পের বাড়ি ছেভে-ছুড়ে 
শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, 

যজ্ঞ করার মতোই সে তো, 
না-ই বা হল দীক্ষা, 

তা-ই করেছে মেয়ে। 


ওগে মেয়ে তোমায় পেয়ে 
জলম্বোতের মত 
শত্তবদের আমরা যেন 
পার হয়ে যাই চলে। 


বিষ তোমায় নিয়ে চলুন 
এষণাব পানে 


» বীষের পানে 
» ত্রতের পানে 
আনন্দে-থাকায় 
শুদ্ধপ্রাণে 
সমৃদ্ধিতে 
» সপ্ত বাণীতে । 


5) 5) 


১ ?) ৫ চক 


চে 2 %) 5১ 


বিবাহমন্ত্ 


(মরার স্ব 





'আচার্ধ__ 

ইহ প্রিয়ং গ্রজয়। তে সমৃধ্যতাম, 
অস্মিন্‌ গৃহে গাহৃপত্যাষ জাগৃহি। 
এন। পত্যা তন্বং সংশ্জস্ব 

অধ! জিত্রী বিদথম্‌ আ বদাথ: 


৯। মূর্ধ1ভিষেক 
আচাধ-_ 
সম্‌ অঞন্ত বিশ্বে দেবা: 


সম্‌ আপে হৃদয়নি বাম,। 
সং ম/তরিশ্বা সং ধাতা 
সম্‌ উ দেরী দধাতু বাম্‌ 


১০। সিম্দুরদান 
বর-_ 
যদ ইদং ছাদযং তব ত্‌ ইদ” হৃদয়ং 
মম 
মম ব্রতে তে পরদবং দধাতু 
মম চিত্তম্‌ অন্থ চিত্তং তেইস্ত। 
মম বাচম্‌ একমনা জুযস্ব 
রুহস্পতিম্‌ ত্বা নিযুনত্ত, মহম্‌ 


বাড়,ক এখানে, যা তোমার ভাল 
লাগে, 
বাড়ক সন্তানের।, 


জাগে! এই ঘরে ঘরের গৃহিণী হয়ে, 
শরীর মেশাও শরীরে এই স্বামীর, 
পাকাচুলে কর আজ্ঞ। ঘোষণ। দুজনে। 


বিশ্বদে্ববরা আর বিশ্বপ্রাণেরা মিলে 
করে গ্রিন তোমাদের হাদয়কে 
সুন্দর, শ্বচ্ছ, 


* জুড়ে ছিন এক করে, দিন মাতরিশ্বা, 


দিন ধাতা আব দিন দেষ্্রী। 


এই যে তোমার হ্াদয় 
আমার যা ব্রত, হৃদয় তোমার 
তাতে লাগুক, 
তোমার চিত্ত থাকুক 
আমার চিতের পিছু পিছু, 
শুনে। গো আমার কথা 
একমনে ভালোবেসে, 
আমার গভীরে যুক্ত করুন 
তোমাকে বৃহস্পতি । 


১৮ আদর গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর 


আচার্ধ-_ 
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং এখানেই থাকো, ছাড়াছাড়ি নয়, 
বিশ্বম্‌ আয়ুর্‌ ব্যশ্বুতম্‌। ভোগ করে। পুরো আয়ুঃ 
ক্রীল-স্তো পুত্ৈর্‌ নপ্ত ভির্‌ আনন্দ করো! দুজনে আপন ঘরে 
মোদম।নৌ, স্থে গৃতে ছেলেদের নিষে 
নাতিদ্র নিয়ে খেলো । 

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব শ্বশুরের মহরাণী হও, 
সমতরাজ্বী শ্বর্4াং ভব। মহার|ণী হও শ্বাশুড়ীর, 
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব ননদের মহারণী হও, 
সম্রাজ্ঞী অধি দেবুষু মহারাণী হও দেওরেরও | 

১১। (প্রেক্ষকা নুমন্ত্রণ 
দর্শকদের প্রতি আচার্য 
সথমঙ্গলীর্‌ ইয়ং বধূর এই বধূ শুভা, স্থকল্যা ণী, 
ইমাং সমেত পশ্ঠত | সকলে আস্থন, একে দেখুন, 
সৌভাগাম্‌ অশ্তৈ দত্বায় সৌভাগ্যের আশীর্বাদ দিয়ে 
অথান্তং বি পরেতন তারপর বাড়িতে ফিরুন। 


সমাণ্ড 


